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বৈষ্ঞব প্রদীপ বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের অর্থানুকুল্য করেছেন ভক্তপ্রবর 
শ্রী রাধাগোবিন্দ সাহা এবং শ্রীমতি সুনীতা সাহা, ৫২ বি. কে. দাস 
রোড, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা । তাদের পরিবারের সবার উপর শ্রীশ্রী 
গৌর-নিতাই-এর কৃপা বর্ষিত হউক-এই কামনা রইল । 


লেখকের নিবেদন 


প্রথমেই আমার পরমারাধ্যশ্রীগুরুদেব কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্ত শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ 
ভক্তিবেদাস্ত স্বামী প্রভূপাদ-এর শ্রীচরণকমলে শতকোটি দণ্বৎ প্রণতি 
নিবেদন করছি। 
নমো ও বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে | 
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীন ইতি নামিনে ॥ 
নমস্তে সারস্বতে দেবং গৌরবাণী প্রচারিণে । 
নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশ তারিণে ॥ 
সনাতন ধর্ম অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিশাল । এই ধর্মের মধ্যে বিশ্বের 
সবকিছুই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নিহিত আছে। বেদ, উপনিষদ, 
ভগবদ্গীতা, অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ এবং বৈষ্ণব 
সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে সব ধরনের জ্ঞানই অর্ভতনিহিত আছে। কিন্তু 
এতসব গ্রন্থ বেশিরভাগ লোকের পক্ষেই পড়া, বোঝা এবং আত্মস্থ করা 
সম্ভব নয়। 
একথা সত্য ব্যক্তিগতভাবে আমারও সব ধরনের বৈদিক শাস্ত্র গ্রন্থ 
পাঠ করার সুযোগ হয় নাই | যতটা সম্ভব পাঠ করেছি, তবে এখনও সব 
আত্মস্থ করার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করতে পারিনি । এজন্য এখনও 
পাঠ করে চলেছি। এই প্রক্রিয়ায় যে সামান্য জ্ঞান লাভ করেছি তার 
ফসল এই বইটি । আপাততঃ দশ খণ্ডে বিভক্ত এই বইতে দুই হাজার 
প্রশ্ন ও তার উত্তর সন্নিবেশ করা হয়েছে । ভবিষ্যতে বইটির আরও 


পরিবর্ধন হতে পারে । তবে এই বইতে বেশিরভাগ প্রশ্ন ও উত্তর বৈষ্ণব 
ধর্মের আলোকে করা হয়েছে । 

উল্লেখ্য যে, এই বইটি আমার সৃষ্ট কিছু নয়। বিভিন্ন প্রামাণিক 
পুথি-পুস্তকের সহায়তায় এর সংকলন করা হয়েছে, ক্ষেত্রবিশেষে হুবহু 
তথ্য তুলে ধরেছি। তবে এই বইতে কোন প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে কারও 
কোন সংশয় এবং সন্দেহ হলে উপযুক্ত তথ্য এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়ে 
প্রকাশকের কাছে পত্র লিখতে পারেন যাতে পরবর্তী সংস্করণে ভুল 
সংশোধন করা যায়। কারণ আমাদের লক্ষ্য হলো যে-কোন প্রশ্নের 
শান্ত্ীয়ভাবে নির্ভুল উত্তর প্রদান । 

যেসব গৌড়িয় ভক্ত এই দীন-অভাজনকে এই ধরনের একটি বই 
সংকলনের জন্য কৃপাশীর্বাদ করেছেন তাদের মধ্যে ভাগবত প্রবর শ্রী 
প্রেমরতন গোস্বামী, ভাগবতপ্রবর শ্রী মুকুল পদ মিত্র, ভক্তপ্রবর শ্রী 
দীপক দেবনাথ, ভক্তপ্রবর শ্রীজয় দেবনাথ, ভাগবত প্রবর শ্রী দীপক 
গুপ্ত, ভক্তপ্রনর শ্রী কালিদাস পাল (ঞ্যাডভোকেট), ভক্তপ্রবর শ্রী প্রণব 
চৌধুরী, ভক্তপ্রবর শ্রী সত্যরঞ্জন সরকার, ভক্তপ্রবর শ্রী হরিপদ দত্ত, 
ভক্তিন শ্রীমতি লক্ষ্মী রাণী দত্ত, ভক্তপ্রবর শ্রী সুবীর পাল, ভক্তপ্রবর শ্রী 
সঞ্জয় মোদক, ভক্তপ্রবর শ্রী চন্দন পোদ্দার, ভক্তপ্রবর শ্রী নবকুমার শর্মা, 
ভক্তপ্রবর শ্রী কানাই বিশ্বাস, ভক্তপ্রবর শ্রী মিঠুন দাস এবং ভক্তপ্রবর শ্রী 
কৌশিক দাসাধিকারী অন্যতম | 


বৈষ্ঞব দাসানুদাস 
মনোরঞ্জন দে 


প্রশ্ন : ১৬৮ & শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকৃত জনযস্থান কোথায়? 
উত্তর : শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান নিয়ে এখনও অনেকে সন্দেহ 
প্রকাশ করেন। একদল বলেন যে নবদ্বীপ শহরের একপ্রান্তে একটি 
মন্দির আছে। সেখানকার সেবাইতরা দাবী করেন সেখানেই নাকি 
মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন । আর একদল দাবী করেন শ্রীধাম 
মায়াপুরে তিনি আবির্ভূত হন। এই বিষয়ে বৈষ্ঞব মহাজন শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর (যিনি ব্রিটিশ আমলে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 
ছিলেন) মহাপ্রভুর প্রকৃত আবির্ভাব স্থান খুঁজে বের করার জন্য গবেষণা 
করেন । বিভিন্ন পুথিপত্র এবং দলিল দস্তাবেজ অনুসন্ধান করে তিনি 
দেখতে পান যে নবদ্বীপ শহর হল মাত্র একশত বছরের পুরানো | তাই 
নবদ্বীপ শহর মহাপ্রতুর প্রকৃত জন্যস্থান হতে পারে না। 

এরপর তিনি ভগবানের কাছে একান্তভাবে প্রার্থনা করতে থাকেন 
যেন তিনি মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্স্থানটি খুঁজে বের করতে পারেন । 
একদিন রাত্রে গঙ্গার অপরপারে স্বরূপগঞ্জে তার বাড়ীর ছাদ. থেকে তিনি 
দেখতে পেলেন একদিব্য জ্যোতির্ময় ধাম । তিনি পরদিন নদী পেরিয়ে 
সেই স্থানে আসলেন এবং দেখতে পেলেন সেখানে একটি নিমগাছকে 
ঘিরে আছে প্রশস্ত তুলসীর বন। সরকারী নথিপত্র ঘেঁটে তিনি জানতে 
পারলেন সেই জায়গার নাম হল মায়াপুর । পুরাপুরিভাবে নিশ্চিত হওয়ার 
জন্য তিনি সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজীকে 


বেষ্জব প্রদীপ ॥ ২য় খ্--২ ৮১ 


নিয়ে এসে সেই স্থানটি দেখালেন । শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী প্রতিপন্ন 
করলেন যে সেই স্থানটিই হলো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকৃত আবির্ভাব 
স্থান। এই হল আজকের মায়াপুরের যোগপীঠ যেখানে মহাপ্রতু প্রকৃত 
পক্ষে আবির্ভূত হয়েছিলেন । 

প্রশ্ন : ১৬৯. ॥ শক্তি এবং শক্তিমান কাদেরকে বলা হয়। এরা 
কি ভিন্ন না অভিন্ন? 

উত্তর : বৈদিক শাস্ত্রে শক্তি এবং শক্তিমান সম্পর্কে দুইটি ব্যাখ্যা 
আছে। যারা শক্তির উপাসক তারা বলেন শক্তিমান হলেন শিব এবং 
শক্তি হলেন কালী বা দুর্গা । এখানে শক্তিমান নিজীবি__ অর্থাৎ নিষ্রিয় । 
শক্তিই সব কাজ করেন । দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। 

বৈষ্ঞবরা বলেন, শক্তিমান হলেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং । তিনি 
বিষয় বিগ্রহ ৷ আর শক্তি হলেন তারই হ্রাদিনী শক্তি শ্রীমতি রাধা-রাণী । 
তিনি হলেন আশ্রয় বিগ্রহ । ভগবান শক্তিমান হলেও শক্তির সাথে যুগপৎ 
ভিন্ন এবং অভিন্ন । বিষয় এবং আশ্রয়ে যে বিশেষ আছে, তাতে শক্তিমান 
থেকে শক্তি ভিন্ন । অর্থাৎ শক্তি এবং শক্তিমান যখন লীলা বিলাস করেন 
তখন তারা এক আত্মা হলেও দুই দেহ ধারণ করেন । শ্রী চৈতন্য 
চরিত্রামৃতে বলা হয়েছে__ 

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুইদেহ ধরি 
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি ॥ 
(চৈ. চ. আদি 8/৫৬) 

অন্যসময় তারা অভিন্ন থাকেন । 

প্রশ্ন : ১৭০ ॥ শ্রী কৃষ্ণের মায়াশক্তি বা দুর্গাদেবীর শক্তি কত 
প্রকার এবং কি কি? 

উত্তর : দুর্গাদেবীর শক্তি দুই ধরনের : প্রক্ষেপাত্মিকা শক্তি এবং 
আবরণীত্মিকা শক্তি । প্রথম শক্তির কাজ হল সে জীবের কাছে বাস্তবকে 
আচ্ছন্ন করে রাখে | ঠিক যেমন মেঘ সূর্যের আলো আচ্ছন্ন করে রাখে 
বলে আমরা তা দেখতে পারি না__তেমনি । আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে 
আমরা সূর্যকে দেখতে পাই না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আকাশে 


৮২ 


সূর্য নেই । তাই মায়া আমাদেরকে কৃষ্ণ দর্শন করতে দেয় না। এটি হল 
মায়ার আবরণাত্যিকা শক্তি । 

জীবের চেতনা আচ্ছন্ন করার পর মায়া আমাদেরকে কৃষ্ণের কাছ 
থেকে ক্রমশ দূরে ছুড়ে ফেলে দেয় | এটি হল মায়ার প্রক্ষেপাত্যিকা শক্তি । 

প্রশ্ন : ১৭১ ॥ শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে আছে__ 

ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার । 
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার ॥ 

--এই পর-উপকার বলতে কি বুঝানো হয়েছে? 

উত্তর : শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাষায় বলা যায় “যারে দেখ তারে 
কহ কৃষ্ণ উপদেশ” । এই কথার মধ্যেই পর-উপকারের আসল তাৎপর্য 
নিহিত আছে। অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে কৃষ্ণ 
ভাবনামৃতের পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান করতে হবে । তাহলে শ্রোতার 
জীবন যেমন সার্থক হবে, তেমনি প্রচারকের জীবনও সফল হবে । 

প্রশ্ন : ১৭২ ॥ শ্রী লক্ষণ ত্রেতায়ুগে শ্রী রামচন্দ্রের ছোট 
ভাইরূপে অবতরণ করেন । আবার দ্বাপরে তিনি শ্রী কৃষ্ণের বড় 
ভাইরূপে আবির্ভূত হন। একবার ছোট ভাই এবং অন্যবার. বড় 
ভাইরূপে আবির্ভূত হওয়ার কারণ কি? 

উত্তর : এর কারণ হল ব্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্বর জীবন ছিল দুঃখময় 
এবং ছোট ভাই লক্ষণ স্বতঃপ্রবৃস্ত হয়ে বড় ভাই শ্রী রামচন্দ্রের সিদ্ধান্ত 
মেনে নিয়েছেন। তার আদেশ পালন করেছেন, কখনো কোন কিছুতে 
নিষেধ করতে পারেন নাই । কখনো মনে দুঃখ পেলেও নীরবে সহ্য 
করেছেন, প্রতিবাদ করেন নাই। এই বিষয়টি শ্রী রামচন্দ্র অনুভর 
করতেন । তাই দ্বাপরে তিনি যখন কৃষ্ণরূপে অবতরণ করেন তখন 
লক্ষণকে বড় ভাই বলরামরূপে অবতার করালেন এবং নিজে কনিষ্ঠ হয়ে 
তাকে সম্পেহে সুখদানে সচেষ্ট হন শ্রীমদ্‌ ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে, 
“শ্রী কৃষ্ণের জৈষ্ঠ্য ভ্রাতা বলরাম খেলতে খেলতে পরিশ্রান্ত হয়ে কোন 
গোপ বালকের কোলে মাথা রেখে শয়ন করতেন এবং শ্রী কৃষ্ণ তার 
পাদ সম্বাহন করতেন ।” 


৮৩ 


প্রশ্ন : ১৭৩ ॥ শ্রী বলরাম বা বলদেব কখন এবং রিভাবে 


হয়েছিলেন? 

উত্তর : শ্রী বলরাম এই জগতে আবির্ভূত হন শ্রী কৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর 
ঠিক আগের যে পূর্ণিমা-__অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে । এই 
পূর্ণিমা তিথিকে সাধারণত ঝুলন-পূর্ণিমা বা রাখী পূর্ণিমা বলা হয় । এই 
দিনটিকে অনেকে শ্রী বলদেব পূর্ণিমা বা শ্রী বলরাম জয়স্তি দিবস রূপেও 
অভিহিত করেন । 

প্রকৃতপক্ষে শ্রী বলরাম দেবকীর সপ্তম সস্তানরূপে আবির্ভূত হয়ে 
ছিলেন । দেবকীর গর্ভে বলরাম আসার পর তিনি অনুভব করেছিলেন যে 
তাঁর গর্ভে এক দিব্য শক্তি আবির্ভূত হয়েছেন । ফলে কংসের হাত থেকে 
বলদেবের নিরাপত্তার জন্য তিনি বিচলিত হয়েছিলেন । তখন পরমেশ্বর 
ভগবান শ্রী কৃষ্ণ দেবকীকে রক্ষা করার জন্য যোগমায়াকে আদেশ 
দিয়েছিলেন 


১৬০7৯৯২৯১৯১ 
তৎ স ননিকৃষ্য রোহিন্যা সন্নিবেশয় মূ 

অর্থাৎ দেবকীর গর্ভে সক্কর্ষণ বা শেষ নামক আমার অংশ বিরাজ 
করছেন, অক্রেশে তাকে রোহিনীর গর্ভে স্থানাত্তর কর । রোহিনী দেবী 
ছিলেন বসুদেবের অন্যতম স্ত্রী । তিনি কংসের নিপীড়নের হাত থেকে 
রক্ষা পাওয়ার জন্য নন্দ মহারাজের গৃহে, গোকুলে লুকিয়েছিলেন। 
এইভাবে শ্রী বলরাম নন্দ মহারাজের গৃহে রোহিনী নন্দনরূপে আবির্ভূত 
হয়েছিলেন। ভগবান যোগমায়াকে আরোও বলেছিলেন (ভাগবত 
১০/২/১৩) যে দেবকীর গর্ভ থেকে রোহিনীর গর্ভে আকৃষ্ট হওয়ার জন্য 
রোহিনী নন্দন স্কর্ষণ নামে অভিহিত হবেন এবং গোকুলবাসীদের 
আনন্দ বিধানের জন্য তিনি রাম নামেও পরিচিত হবেন এবং তার 
অমিত বলের জন্য তিনি বলজদ্র নামে কীর্তিত হবেন । 

প্রশ্ন : ১৭৪ & শ্রী রামচন্দ্র কর্তৃক সমুদ্রবন্ধন বা সেতু নির্মাণের 
কথা রামায়ণে উল্লেখ আছে । এর কোন বাস্তব ভিত্তি আছে কি? 

উত্তর : দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বরম থেকে শ্রীলংকা পর্যন্ত পাথরের 
এক সেতু শ্রী রামচন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন । আমেরিকার এক গবেষক 


৮৪ 


সংস্থা ২০০১ সালে রামায়ণের বর্ণিত স্থানেই সমুদ্রের নীচে এই সেতুর 
সন্ধান পায় যা ভারতকে শ্রীলংকার সাথে যুক্ত করেছে । তারা হিসাব 
করে এই ঘোষণা করেন যে-এই অদ্ভুত সেতু লক্ষ লক্ষ বছর আগে 
নির্মিত। হিসাব করলে দেখা যাবে ১৭ লক্ষ বছর আগে ছিল শ্রী 
রামচন্দ্বের সময়__ব্রেতাযুগ । তাছাড়া শ্রীমদ্‌ ভাগবতেও (১/৩/২২) 
স্পষ্টভাবে বলা আছে-_ 

নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্যচিকীর্যয়া । 

সমুদ্র নিগহাদীনি চক্রে বীর্যান্যতঃ পরম ॥ 

অর্থাৎ অষ্টাদশ অবতারে নররূপ ধারণ করে ভগবান শ্রী রামচন্দ্র 
আবির্ভূত হয়েছিলেন । দেবতাদের অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য তিনি সমুদ্রে সেতু 
বন্ধন তথা রাবণ-বধ আদি কার্য সম্পাদন করে তার অলৌকিক শক্তি 
প্রদর্শন করেছিলেন । 

প্রশ্ন £ ১৭৫ ॥ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভবিষ্যতবাণী পৃথিবীতে 
আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম-এর সার্থক 
রূপায়ন বর্তমানকালে কারোও দ্বারা সম্পাদন হয়েছে কি? হলে তার 
পরিচয় কি? 

উত্তর : বর্তমানকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপরোক্ত বাণীর সার্থক 
রূপায়ন করেন ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল 
অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদাস্ত স্বামী প্রভুপাদ । 

১৮৯৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর অভয়চরণ দে নামে শ্রীল প্রভুপাদ 
কোলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন । তার পিতা শ্রী গৌরমোহন দে দিলেন 
একজন বস্ত্র ব্যবসায়ী । মায়ের নাম ছিল রজনীদেবী । বাঙ্গালী এতিহ্য 
অনুযায়ী পিতামাতা একজন জ্যোতিষীকে দিয়ে তার ঠিকুজী তৈরি 
করেন । সেই জ্যোতিষী ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে তাঁর বয়স যখন 
৭০ বছর হবে, তখন তিনি সাগর পাড়ি দিয়ে বিদেশে যাবেন এবং এক 
বিখ্যাত ধর্মপ্রচারকরূপে স্বীকৃতি পাবেন: এবং ১০৮টি মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করবেন। শ্রীল প্রভুপাদ সারা পৃথিবীতে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারের জন্য 
একটি সংস্থা গড়ে তুলেন যা সংক্ষেপে ইসকন নামে পরিচিত । তীর 


৮৫ 


পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই সংগঠন পৃথিবীর বহু নগরে-বন্দরে এবং 
গ্রামে-গঞ্জে কৃষ্ণের ভাবনামৃত আজও ছড়িয়ে চলছে। 
প্রশ্ন : ১৭৬ শ্রী কৃষ্ণের সময় ছ্বারকানগরী কিরূপ ছিল? 


পাওয়া যায় অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল । 
১. দ্বারকায়_ মহামরকতমনি_ দ্বারা সমুজ্লভাবে শোভিত এবং 
স্ফটিক ও রৌপ্য দ্বারা নয় লক্ষ রাজপ্রাসাদ ছিল । 
২... দ্বারকাপুরীতে সকল লোকপাল দ্বারা পুজিত একটি অতি সুন্দর 
অন্তপুর ছিল যা কৃষ্ণের আবাসস্থল ছিল । 
৩. পথ ঘাট, অঙ্গন চত্বর, রাজপথ এবং গৃহদ্ারের সামনে জল 
দিয়ে ধোওয়া ছিল এবং ধ্বজদণ্ড হতে উদ্ভন্ত পতাকা দ্বারা 


কুন্তলযুক্ত রক্ষীগণ ছিল । 

প্রশ্ন : ১৭৭ ॥ শুদ্ধ মন এবং অশুদ্ধ মন বলতে কি বুঝায়? 

উত্তর : মনের ধর্ম হলো কিছু করতে ইচ্ছা করা বা না করা। মন 
যখন কোন কিছুতে আকৃষ্ট হয়ে সেটি ভোগ করতে চায় অথবা কোন 
কিছুর প্রতি বিরক্ত হয়ে তা ত্যাগ করতে চায় সেই মন সাধারণত অশুদ্ধ 
হয়। কিন্তু যখন ভোগবাসনা-ত্যাগ করে নিরন্তর শ্রী কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত 
হতে চায় তখন সেইটি হল শুদ্ধ মন । 

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ__এসব হল বিষয় । এগুলোর ভোক্তা 
অভিমানকারী মন হল বিষয়ে আবিষ্ট অশুদ্ধ মন। অশুদ্ধ মন দ্বারা 
কখনো পরমেশ্বর ভগবানকে অনুভব করা যায় না। ভক্তি সেবাময় 
শুদ্ধচিত্তেই কেবলমাত্র ভগবানের অনুভব হয়ে থাকে । 


৮৬ 


প্রশ্ন : ১৭৮ ॥ শ্যামকুন্ড এবং রাধাকুণ্ড কিভাবে সৃষ্টি হয়? 

উত্তর : বৃন্দাবনে গোবর্ধন পর্বতের নিকটবর্তী এক মাঠে শ্রী কৃষ্ণ 
একসময় কংসের প্রেরিত ষাড়রূপী অিষ্টাসুরকে বধ করার পর 
গোপীদের সাথে রাস নৃত্য করতে উদ্যত হলে গোপীরা ষাড় হত্যাজনিত 
পাপ শ্রী কৃষে প্রবেশ করেছে বলে তার প্রায়শ্চিন্ত করতে কৃষ্ণকে 
বলেন । তারা বলেন কৃষ্ণকে পৃথিবীর প্রতিটি পবিত্র নদীতে স্নান করতে 
হবে। তখন শ্রী কৃষ্ণ তার পায়ের গোড়ালী দিয়ে মাটিতে লাথি মেরে 
একটি গর্তের সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি সব পবিত্র নদ-নদীকে 
সেখানে আসতে নির্দেশ দিলে তারা সেখানে সমবেত হন । তখন সেই 
গর্ত এক বিশাল খাদে পরিণত হয় এবং সব নদ-নদী সেখানে প্রবেশ 
করলেন এবং এভাবে তা এক আকর্ষণীয় ও সুন্দর পবিত্র কুন্ডে পরিণত 
হয় । ভগবানের এক নাম শ্যাম । তাই এই বা জলাধারের 
শ্যামকুণ্ড হয় । তি ঠা 

এই সময় শ্রী রাধারাণী নিজেদের জন্য একটি কুণ সিদ্ধান্ত 
জাগা শি টি পাসের সুরে বু 
গভীর খাদ সৃষ্টি করেছিল । রাধারাণী সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি সেখানেই 
তার কুু তৈরি করবেন । তখন সব সথী মিলে কীদা বালি তুলতে শুরু 
করেন এবং মাত্র ১ ঘণ্টার মধ্যেই তারা একটি বড় গহ্বর সৃষ্টি 
করলেন । তখন কৃষ্ণের নির্দেশে এবং রাধারাণীর সম্মতিক্রমে শ্যামকুণ্ড 
অবস্থানরত নদ-নদীরা রাধারাণীর কুণ্ডে এসে উপস্থিত হন । এইভাবে 
শ্যামকুণ্ডের কাছেই রাধাকুণ্ডর সৃষ্টি হয় । 

প্রশ্ন : ১৭৯ ॥ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথ মিশ্র এবং 
শচীদেবীর কততম সন্তানরূপে আবির্ভূত হন? 

উত্তর : ইংরেজি ১৪৮৬ সাল (১৪০৭ শকাব্দ, ৮৯২ বাংলা) ফাল্গুন 
মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শনিবার শ্রী মায়ারপুর নামক ধামে মহাত্মা শ্রী 
জগন্নাথ মিশ্র এবং শচীদেবীর দশম সন্তানরূপে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু 
আবির্ভূত হয়েছিলেন । 


৮৭ 


প্রশ্ন : ১৮০ ॥ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব কোন্‌ মৰন্তরে 
হয়? 
উত্তর: শ্রী কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্থামী তার শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত 
গ্রন্থে বলেছেন : ব্রহ্মার সৃষ্টির দিবাভাগে ব্রহ্মার দিবাভাগ এই 
জড়জগতের ৪৩২ কোটি বছরের সমান) বৈবস্বত মন্বস্তরের (৭১ 
চ্তুযুগে এক মবন্তর) ২৮তম চর্তুুগের কলির প্রথম সন্ধায় এই 
ধরাধামে মহাপ্রভু আবির্ভূত হন । 

প্রশ্ন : ১৮১ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী, লীলা এবং শিক্ষা 
সম্পর্কে কারা কারা গ্রন্থ রচনা করেছেন? 

উত্তর * শ্রী চৈতন্য পার্ধদ এবং পরম ভক্তরাই তার. জীবনী এবং 
শিক্ষা সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন । তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন 
শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর, শ্রীল কৃষ্ণ দাস 
কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল কবি কর্ণপুর, শ্রীল রূপ গোস্বামীসহ অপরাপর 
গোস্বামীবৃন্দ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, শ্রীল বলদেৰ বিদ্যাভূষণ, 
সরস্বতী ঠাকুর প্রমুখ । 

প্রশ্ন : ১৮২ ॥ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এক নাম নিমাই । এই নাম 
কে রেখেছেন? 

উত্তর : সাধারণভাবে বলা হয় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিম গাছের 
নীচের একটি ঘরে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে তার এক নাম নিমাই । 
আসলে প্রভু আবির্ভূত হওয়ার পর শ্রী অদ্ধৈত প্রভুর স্ত্রী সীতাদেবী তাকে 
দেখতে আসেন । এসে দেখলেন গোকুলের কৃষ্ণের সাথে কোন পার্থক্য 
নেই, কেবল গায়ের বর্ণ ছাড়া । তিনিই স্লেহবশত শাখিনী-ডাকিনী 
তিতাসূচক নাম রাখলেন_ নিমাই | 

প্রশ্ন : ১৮৩ ॥ শ্রী নবদ্ীপধাম যে নয়টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত 
সেগুলোর নাম কি কি? 

উত্তর : যোল ক্রোশ বা চার যোজন বিশিষ্ট শ্রীনবদ্ধীপ ধাম নিমোক্ত 
৯টি দ্বীপের সময়ে গঠিত । 


৮৮ 


(১) অন্তত্বীপ শ্রী মায়াপুর) (২) সীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া) (৩) 
গোদ্রম দ্বীপ (গাদিগাছা) (৪) মধ্যদ্বীপ (মাজদিয়া) (৫) কোলদ্বীপ 
(বর্তমান নবন্ধীপ শহর) (৬) খাতু দ্বীপ (রোতুপুর) (৭) জু দ্বীপ 
(জানগর) (৮) মোদদ্রম্ধীপ (মামগাছি) (৯) রুদ্র ছ্ীপ (কুদ্রপাড়া)। 

প্রশ্ন : ১৮৪ ॥ শ্রী নৃসিংহদেব হিরিন্যকশিপুকে নিহত করে 
কোথায় বিশ্রাম করেছিলেন? 

উত্তর : শ্রী নবদ্বীপ ধামের নয়টি দ্বীপের মধ্যে একটি হল গোদ্রম 
দ্বীপ । এই দ্বীপের মধ্যে নৃসিংহপুর বলে একটি গ্রাম আছে যেটি আগে 
নৃসিংহ পল্লী নামে পরিচিত ছিল। ভগবান শ্রী নৃসিংহদেব 
হিরণ্যকশিপুকে বধ করার পর প্রহাদকে কৃপাশীর্বাদ করে এসে এইস্থানে 
বিশ্রাম করেছিলেন । বহুকালের প্রাটীন নৃসিংহ মূর্তি এখানে পুঁজিত 
হচ্ছেন । 

প্রশ্ন : ১৮৫ ॥ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এক সময় কৃপা করে তার 
পার্ধদবৃন্দকে প্রচুর মিষ্টি আম সেবা করিয়েছিলেন । সেই স্থানটি 
এখন কোথায়? 

উত্তর : শ্রী নবদ্ধীপ ধামের একটি অন্যতম প্রধান দ্বীপ হল, গোদ্রুম 
দ্বীপ । এই দ্বীপে আমঘাটা নামক একটি স্থান আছে । শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু 
এখানেই একটি আমের আঁটি রোপন করলে সংগে সংগে অংকুরিত হয়ে 
এক বিশাল গাছে পরিণত হয় । গাছে পাকা সুস্বাদু আম ধরলে মহাপ্রভুর 
ভক্তরা আনন্দে সেই আম প্রচুর সেবা করেন । 

প্রশ্ন : ১৮৬ ॥ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম ইসকনের অনেক 
প্রকাশনায় উল্লেখ দেখতে পাই । তিনি কর্মজীবনে কি ছিলেন? তাঁর 
বাড়ি কোথায় ছিল? , 

উত্তর : শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হলেন ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য 
কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমৃর্ত শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভু পাদের 
গুরুদেব শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুরের পিতা । গার্হস্থ্য জীবনে তার নাম 
ছিল শ্রী কেদারনাথ দত্ত । কর্মজীবনে তিনি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে 
একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন । 


বৈষ্ঞব প্রদীপ ॥ ২য় খণ্ড--৩. ৮৯ 


নবদ্ধীপের গো্রুম দ্বীপের সরস্বতী নদীর দক্ষিণ তীরে স্বরূপগঞ্জে 
তীর বাড়ি ছিল। তীর; বাড়ির নাম স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ । এখানে 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি মন্দির, শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজীর 
ভজনকুটির, শ্রীল কৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দির রয়েছে। 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সেবিত শ্রী শ্রী গৌর গদাধর বিরাজমান । 

প্রশ্ন : ১৮৭ ॥ শুন্যবাদ কি? এই মতবাদ সনাতন ধর্ম বিরোধী 
কি 


? 

উত্তর : বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক শ্রী বুদ্ধদেবের মতে যে ইন্দ্রিয় সকল 
জড়জগতের দুঃখের কারণ সেগুলো সংবরণ এবং ইন্দ্িয়বৃত্তি থেকে সব 
ধরনের নিবৃত্তিই নির্বান লাভের উপায় । তিনি এই নির্বান অবস্থাকে 
একটি শুন্যতা বলে বর্ণনা করেন যেখানে সুখ-দুঃখ, সৎ্-অসৎ অস্তি- 
আস্তি, উৎপত্তি-বিনাশ কিছুই নেই। তিনি বলেন এরূপ একটি 
অনির্বচনীয় অবস্থায় দুঃখের সব কারণ দূরীভূত হওয়ায় পরমশাস্তি 


অনিবার্ধ্য ৷ সেই অবস্থাকে জন্া-মৃত্যু, জরা-ব্যধি স্পর্শ করতে পারে না ।' 


নির্বাণ লাভের জন্য বুদ্ধদেব যে পথ প্রদর্শন করেছেন সেখানে 
পরমেশ্বর ভগবানের কোন স্থান নেই । জড়জগৎসহ সমস্ত সৃষ্টি একটি 
পূর্ণসত্তা (পরমেশ্বর ভগবান) থেকেই হওয়া সম্ভব । সৃষ্টির বিনাশশীল 
সকল পদার্থের পরিমান বা লয় সেই পূর্ণসত্তাতেই হওয়া সম্ভব । এই 
সত্তা সর্ববৃহৎ, সর্বব্যাপী এবং সর্ব শক্তিশালী-_এক কথায় সৎ, চিৎ এবং 
আনন্দময় । এইরূপ সম্তাকে অস্তিত্ববিহীন শুন্যতা বলে কল্পনা করাও 

। 

শুন্যকে লক্ষ্য বা আদর্শ বলে কল্পনা করাও দুরুহ। পূর্ণতা লাভ 
করতে হলে মানুষের লক্ষ্য বা আদর্শ হবে এমন একটি সত্তা যাকে 
শ্বাশত, অনন্ত, অসীম, অবিনাশী পূর্ণতা বলে অভিহিত করা যায়। 
সনাতন ধর্মে তিনিই হলেন পরমেশ্বর ভগবান । একমাত্র এই ভগবানকে 
লাভ করতে পারলেই জীবের মুক্তি হতে পারে;। এই পূর্ণতমের অভাবে 
বৌদ্ধ এবং জৈন মতালম্বীগণ ভগবানের স্থলে বুদ্ধ এবং তীর্থক্করকে 
আদর্শ ও উপাসনার বেদীতে বসাতে বাধ্য হয়েছেন । 


৯০ 


প্রশ্ন : ১৮৮ ॥ শিব কি আর্য না অনার্য দেবতা? 

উত্তর : কিছু লোক আছেন যারা বলেন শিব বৈদিক দেবতা নন, 
অনার্য সভ্যতা থেকে আহ্ৃত দেবতা ৷ এটি একটি অপপ্রচার মাত্র । 
কারণ যজুর্বেদে শিব সম্পর্কে আলোচনা আছে। এই বেদের ষোড়শ 
অধ্যায়ে শিবের নাম বার বার উচ্চারিত হয়েছে । যর্জবেদীয় সন্ধামন্ত্র হল 
ও নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ (যজু, ১৬/৪১)। পরবর্তী যুগের 
পুরানসমূহেও শিবের নাম এবং বহু স্তুতি পাওয়া যায়। তাই শিব 
আর্ধদেবতা, অনার্য দেবতা নন । 

প্রশ্ন : ১৮৯ ॥ শ্রী চৈতন্য ভাগবত এবং শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত 
গ্রন্থের মধ্যে মূল পার্থক্য কি? 

উত্তর : শ্রীল বৃন্দাবন দাস রচিত শ্রী চৈতন্যভাগবতে শ্রীমন 
মহাপ্রভুর প্রথম-দিকের কার্যাবলির বিস্তারিত বিবরন রয়েছে। আর শ্রী 
চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমন 
মহাপ্রভুর নিবিড় এবং প্রামানিক শিক্ষাসমূহকে সংক্ষেপে উপস্থাপন 
করেছেন। 

প্রশ্ন : ১৯০ ॥ শ্রীল রূপ এবং সনাতন গোস্বামী কেন জাতি বা 
সমাজচ্যুত হয়েছিলেন? 

উত্তর : তৎকালীন হিন্দু সমাজকে মূলতঃ সংকীর্ণমনা, পরশ্রীকাতর 
এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নিয়ন্ত্রণ করতেন । তারা এই কথা প্রচার করতেন যে 
ভিন্ন জাতি বিশেষত মুসলিমদের সাথে কোনরকম সম্পর্ক স্থাপন করলে 
তিনি ধর্মচ্যুত হবেন । শ্রীল রূপ এবং সনাতন তৎকালীন মুসলিম শাসক 
হোসেন শাহের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। এজন্য তৎকালীন 
ব্রাহ্মণদের দ্বারা তারা জাতিচ্যুত হয়েছিলেন । অথচ তারা নিজেরাও 
ব্রাহ্মণ ছিলেন । 

প্রশ্ন : ১৯১ ॥ শৌচ শব্দটি দ্বারা কি বুঝানো হয়? বিস্তারিতভাবে 
বললে ভাল হয়। 

উত্তর £ শৌচ বলতে আমরা সাধারণত পরিচ্ছন্নতা বুঝি । মনুর 
মতে শৌচ দশটি ধর্ম লক্ষণের মধ্যে একটি (মনু সংহিতা ৬/৯২)। চিত্ত 


৯১ 


শুদ্ধির জন্য যে শৌচ অবলম্বন করা দরকার তা ব্যাপক | শৌচ দুই 
প্রকার-__বাহ্য শৌচ এবং আত্তঃ শৌচ। মৃত্তিকা, জল ইত্যাদির সাহায্যে 
দৈহিক শুদ্ধতা অর্জনকে বাহ্য শৌচ বলে । মহাভারতে (মহাভারত 
অনুশাসন (১৪৫/১১/৬০-৮৫) বাহ্য শৌচের বিস্তারিত ব্যবস্থা দেয়া 
রয়েছে। উত্তম মাটি এবং বিশুদ্ধ জল দ্বারা দেহের প্রতিটি অঙ্গের 
পরক্ষালন, ধৌত এবং ম্লান হল প্রাথমিক ক্রিয়া । এর পর আহার শুদ্ধি বা 
সদাহার । আর মন বা চিত্তকে নির্মল করার জন্য যে শৌচ তাকে আস্তঃ 
শৌচ বলা হয় । সর্বাঙ্গীনভাবে বাহ্য এবং আস্তঃ শৌচ যাতে হয় সেজন্য 
শান্ত্রকারগণ পুজার্চনার আগে আচমন মন্ত্র উচ্চারণের ব্যবস্থা 
রেখেছেন । বিষ্ণুকে স্মরণ করে এবং বিষ্ণু নাম উচ্চারণ করে বলতে 


হয়__ 
ও অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোহপি বা। 
যঃ স্মরেৎ পুন্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচি । 
অর্থাৎ অবস্থা যত অপবিত্র থাক না কেন ভগবানকে স্মরণ মাত্র 
বাহ্য এবং আন্তঃ শৌচ উভয়ই এক সাথে অর্জিত হয় । 
প্রশ্ন : ১৯২ ॥ শান্ত্রে কোন্‌ আহার গ্রহণ এবং কোন্‌ আহার 
বর্জনের কথা বলা হয়েছে । আহার শুদ্ধির প্রয়োজন কেন? 
উত্তর : শ্রীমদ্‌ ভগবদ্‌ গীতায় (১৭/১-১০) এই বিষয়ে বিস্তারিত 
ব্যাখ্যা রয়েছে । সংক্ষেপে বলা যায় যে সব খাদ্যে স্নায়ু ও উদ্যম বাড়ে, 
এবং আরোগ্য লাভ হয় সেইরূপ সরল, গ্লিগ্ধ ও হাদ্য বস্তুই আহার করা 
উচিত । অতিশয় কটু, অশ্র, রুক্ষ, লবণাক্ত, প্রদাহকর, মন্দপন্ধ, 
দুরগঙ্ষময়, উচ্ছিষ্ট এবং বিকৃত (বাসি) সেই সব খাবার বর্জন করতে 
হবে । এই প্রসঙ্গে মহাভারতে মদ এবং মাংস বর্জনের কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে (মহাভারত অনুশাসন পর্ব ১৪৫/১১/৬০-৮৫)। 
ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে ছছোন্দোগ্য ৭/২৬/২) কেবলমাত্র 
আহার শুদ্ধির দ্বারাও চিত্ত শুদ্ধি লাভ করা যায়। তবে আহার শুদ্ধি 
সম্পর্কে কিছু মতভেদ আছে শ্রীপাদ রামানুচার্য বলেন, এর অর্থ শুদ্ধ 
খাদ্য গ্রহণ করা । এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে পরিশেষে তিনি কেবলমাত্র 


৯২. 


দুষিত খাদ্য নয়, হীন বা অশুচি ব্যক্তি ছারা পাক করা অথবা পরিবেশিত 
খাদ্যও বর্জন করতে বলেছেন । গীতা খাদ্যের গুণ অনুসারে একে 
সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক শ্রেণী বিভাগ করেছেন । সুতরাং সত্তগুণ 
সম্পন্ন হতে হলে সাত্বিক আহার অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে । 

প্রশ্ন : ১৯৩ ॥ শুদ্র সৃষ্টিকর্তার পদ থেকে উদ্ভুত-বেদে একথা 
বলা হয়েছে । তাই তারা নিকৃষ্ট__-এই কথা কি সঠিক? 

উত্তর : যারা খক্বেদের পুরুষ সূক্তের (১০/৯০/১২) এই উক্তির 
আক্ষরিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে শুদ্র জন্মগতভাবেই নিকৃষ্ট এই কথা 
প্রচার করেন তীরা কি ভগবানের মুখ নিঃসৃত গীতার বাণী শোনেন নাই 
যে গুণ এবং কর্ম অনুযায়ী আমি চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছি । বিভিন্ন বর্ণের 
গুণ এবং কর্মগুলি কি তাও কি গীতার ১৮তম অধ্যায়ে বলা হয় নাই? 

যারা শুদ্ধকে নীচ জাতীয় বলে খক্বেদের দোহাই দেন তারা এ 
সুক্তে বর্ণিত পুরুষকে মনুষ্য দেহধারী মনে করেন যাতে পদ থেকে জাত 
জীব নিকৃষ্ট হতে বাধ্য । কিন্তু এইসব লোক পুরুষ সৃক্তটির ১৬টি মন্ত্র 
একত্রে পাঠ করেন নাই । এঁ সৃক্তের প্রথম মন্ত্রেই বলা হয়েছে যে 
সৃষ্টিকর্তা এই পুরুষ নরদেহধারী বা নরজাতীয় জীব নন। তিনি 
্র্গাগুরূপী এক বিরাট পুরুষ যার সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু এবং সহস্র 
পদ | আবার শেষের দিকে বলা হয়েছে এঁর মস্তক হতে স্বর্গ এবং চরণ 
থেকে পৃথিবী সঙ্ঞাত হল। তাহলে পুরুষ সৃক্তের আলোকে শৃদ্রের 
হীনতা বা জন্মগত বর্ণ-বিভাগের ধারণা করা অলীক এবং অযৌক্তিক | 

প্রশ্ন : ১৯৪ ॥ শান্তনু যিনি ভীম্মের পিতা ছিলেন তার সম্পর্কে 
কিছু জানতে চাই। 

উত্তর : শাস্তনুর পিতার নাম প্রতীপ এবং মায়ের নাম সুনন্দা । তার 
বড় ভাইয়ের নাম দেবাপি এবং ছোট ভাইয়ের নাম বাছ্রীক। দেবাপি 
বাল্যকালে সন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন । এই হেতু শাস্তনু হস্তিনাপুরে 
পিতার রাজ্যে অভিষিক্ত হন। শান্তনু এই নামের কারণ সম্পর্কে বলা 
হয়েছে__তিনি হাত দ্বারা যাকে স্পর্শ করতেন সে বৃদ্ধ হলেও যেন 
নবযৌবন ফিরে পেত। এই কারণেই নাম রাখা হয় শান্তনু । তীর 
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ূর্বজন্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে__ইঙ্ষাকু বংশের রাজা মহাভীষ পরজনো 
শাস্তনুরূপে জন্মগ্রহণ করেন । শাস্তনুই তীর পুত্র দেবব্রতকে ইচ্ছা মৃত্যুর 
বর দিয়েছিলেন । 

প্রশ্ন : ১৯৫ ॥ শান্তনুর পুত্র দেবব্রত সম্পর্কে জানতে চাই । তার 
নাম কিভাবে এবং কি কারণে ভীম্ম হয়? 

উত্তর : একসময় অষ্টবসুগণ বশিষ্ঠমুনির হোমধেনু অপহরণ 
করেছিলেন । এই অপরাধে বশিষ্ঠের অভিশীপে তারা মনুষ্য লোকে জন্ম 
নেন। অষ্টবসুর মধ্যে দ্যু-নামের বসুই পরজন্মে দেবব্রত নামে পরিচিত 
হন। দেব্বতের পিতা হস্তিনাপুরের রাজা শীস্তনু এবং মা হলেন 
গঙ্গাদেবী । শিশুকালে গঙ্গাদেবীই দেব্বৃতের লালন-পালন এবং শিক্ষার 
ভার গ্রহণ করেন । মায়ের আদেশে দেবব্রত বশিষ্ঠমুনি থেকে সাঙ্গ বেদ 
এবং পরশুরাম হতে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন । 

একসময় শান্তনু দেব্ব্রতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করান-_অর্থাৎ 
তার পর. এই পুত্রই হস্তিনাপুরের রাজা হবেন বলে ঘোষণা 
অন মযারবরী মরে তিনি,এক দাস রাজার কন্যা সত্যবতীর রূপে 
মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে দাসরাজ জানালেন যে 
শান্তনু যদি এই কন্যার গর্ভজাত পুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার দিতে 
পারেন তবেই তার পক্ষে সত্যবতীকে লাভ করা সম্ভব হবে । শান্তনু এই 
প্রস্তাবে রাজি হন নাই । দেব্বুত এই সংবাদ জেনে দাস রাজার কাছে 
নিজের সিংহাসনের দাবি ত্যাগ এবং আমরণ ব্রক্ষচর্ষের প্রতিজ্ঞা করে 
সত্যবতীকে এনে পিতার সাথে বিবাহ দেন। শান্তনু ই 
দেব্ব্রতকে ইচ্ছামৃত্যুর বর দেন । আর দেবতা এবং অপ্সরাগণ 
থেকে দেব্ব্রতের মাথায় পুষ্পবর্ষণ করে তাকে এরূপ ভীষণ প্রতিজ্ঞা 
করায় ভীম্ম উপাধিতে ভূষিত করেন । 

প্রশ্ন : ১৯৬ ॥ অশোকের ধর্মচক্র ভারতের জাতীয় পতাকায় 
দেখা যায় । ধর্মচক্র শব্দটি কি অশোকের আবিষ্কার? 

উত্তর : ধর্মচক্র শব্দটি মহারাজ অশোকের আবিষ্কৃত নয়। 
মহাভারতে এর প্রথম প্রয়োগ পাওয়া যায় । হস্তিনাপুরের রাজা শাস্তনুর 
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মৃত্যুর পর কিছুদিন ভীম্মকেই প্রকৃতপক্ষে রাজ্য শাসন করতে হয় । তার 
সুশাসনে সেই সময় সুখে শান্তিতে বসবাস করার জন্য অন্যান্য রাজ্য 
থেকেও অনেক লোক হস্তিনায় বসবাসের জন্য আগমন করে। 
কুরুরাজ্যে তখন ভীম্মের দ্বারাই ধর্মচক্র প্রবর্তিত হয়েছিল । 


(মহাভারত আদিপর্ব ১০৯/১৪)। 
প্রশ্ন ১৯৭ ॥ শিখন্বী কে ছিলেন? পূর্বজন্মে তিনি কি ছিলেন? 
তিনি ভীম্মের নিধনের কারণ কিভাবে হয়েছিলেন? 


উত্তর : পাঞ্চাল রাজ্যের রাজা দ্রপদ অপুত্রক ছিলেন । মহাদেবের 
বরে তিনি একটি কন্যা সন্তান লাভ করেন। এই সন্তানের নামই 
শিখন্তী। পরে শিন্ী ক্ষ স্থুলকর্ণের কৃপায় পুরুষত্ব লাভ করেন। 
হিরণ্যবর্মা নামক এক রাজার কন্যার সাথে শিখন্তীর বিবাহ হয় । 

পূর্বজন্মে শিখন্তী কাশীরাজ কন্যা অন্বা ছিরেন। স্বয়ন্বর সভা থেকে 
ভীম্ম তাকে বলপূর্বক অপহরণ করে নিজের ভাই বিচিত্র বীর্যের সাথে 
বিবাহ দিতে চাইলে অম্বা বলেন যে তিনি আগে থেকেই শান্বরাজকে 
মনে মনে পতিরূপে বরণ করেছিলেন । একথা শুনে ভীম্ম তাকে ত্যাগ 
করেন । কিন্তু শান্বরাজও তাকে গ্রহণ করেন নাই । পরে এক সময় অম্বা 
ভীম্মকে নিধনের লক্ষ্যে যমুনার তীরে এক গভীর অরন্যে মহাদেবের 
তপস্যায় মনোনিবেশ করেন । মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন যে পরজন্মে 
তিনি দ্রপদ রাজার কন্যারূপে জন্মে তীম্ম নিধনের কারণ হবেন। 

ভীম্ম শিখণ্তীরূপে অস্বার জন্মের বিষয়টি জানতে পারেন । তিনি 
তাই প্রতিজ্ঞা করেন যে শিখন্তীকে দেখলেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি অস্ত্র ত্যাগ 
করবেন। শিখন্তীকে সামনে রেখেই অর্জুন ভীম্মকে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত 
করতে পেরেছিলেন । 

প্রশ্ন : ১৯৮ ॥ শান্তনুর স্ত্রী সত্যবতী কে ছিলেন? তাকে মৎস 
গন্ধা এবং যোজনগন্ধা বলা হতো কেন? 

উত্তর : চেদিরাজ্যের রাজা উপরিচর বসুর স্ত্রীর নাম ছিল গিরিকা । 
একসময় মৃগয়ারত চেদিপতি গিরিকাকে কামভাবে স্মরণ করায় তার 
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৭:৮4 4 এ উস নী 
উপর দিয়ে যাবার সময় তা জলে পড়ে যায়। এক 
ক রা লোকবল 
বীর্য পান করে গর্ভবতী হন । দশম মাসে সেই মৎস জেলেদের জালে 
ধরা পড়ে। তার পেট চিরলে দেখা যায় দুইটি মনুষ্য শিশু__একটি 
পুরুষ ও অন্যটি নারী। জেলেরা শিশু দুটিকে নিয়ে উপরিচর রাজার 
কাছে গেলে তিনি পুরুষ শিশুটিকে নিজে রেখে দেন । আর কন্যাটিকে 
জেলে-সর্দারকে লালন-পালনের জন্য দেন। পুরুষ শিশুটির নাম মৎস 
এবং কন্যা শিশুটির নাম রাখা হয় সত্যবতী । মাছের গন্ধ তার দেহে 
পাওয়া যেত. বলে তার এক নাম ছিল. মৎসগন্ধা । আবার মহর্ষি 
পরাশরের বরে তার দেহ থেকে মাছের গন্ধ দূর হয়ে সুন্দর গন্ধ হয়। 
এই গন্ধ একযোজন (আটমাইল) পর্যস্ত ছড়িয়ে পড়ে বলে তাকে 
যোজনগন্ধাও বলা হতো । 

প্রশ্ন : ১৯৯ ॥ শিবকে পশুপতি বলা হয়। তাহলে তিনি কি 

রাজা? 

পরের শানে শিবকে। পুতি বলা হয়েছে পণ্ড অর্থে এখানে 
মানবাত্বা বুঝায় । তাদেরকে সংসার বন্ধন থেকে তিনি মুক্তি দেন বলে 
তিনি পশুপতি | 

প্রশ্ন : ২০০ ॥ ক্ষেত্রজ পুত্র কাকে বলে? এর উদাহরণ দিন। 
বর্তমানকালেও কি এরূপ পুত্র লাভের উপায় আছে? 

উত্তর : স্বামী কোন কারণে পুত্র বা কন্যা জন্ম দিতে অক্ষম হলে 
পুরাকালে অন্যকোন ব্যক্তির বীর্য ছারা স্ত্রীর গর্তে পুত্র সন্তান উৎপাদন 
করানো হলে সেই পুত্রকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলা হতো । যেমন 
নির্দেশে অধ্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র এবং অস্থালিকার গর্ভে পাঞজু এইভাবে 
কৃষ্ণ দৈপায়ন ব্যাসদেবের রসে জন গ্রহণ করেছিলেন । এরা বিচিত্র 
বীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্র । বর্তমানকালে টেস্টটিউব পদ্ধতির মাধ্যমে সন্তান 
লাভের প্রক্রিয়াকে এক অর্থে ক্ষেত্রজ বলা যায় । 
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প্রশ্ন : ২০১ ॥ তপস্যা কি? তপস্যার দ্বারা কি ভগবানকে লাভ 
করা সম্ভব? 
উত্তর : আক্ষরিকভাবে তপস্যা বলতে কোন সংকল্প বা ব্রত সাধন 
বুঝায় । নারায়ণউপনিষদ তপস্যা বলতে খত, সত্য, শম, দম, দান, 
যজ্ঞ এবং এমনকি ভগবৎ উপাসনা বুঝিয়েছেন । ব্যাপক অর্থে তপস্যা 
বলতে একটি সামঘ্িক নিয়মানুবর্তিতা বা বিধিবদ্ধ একাস্তিক আচরণ 
বুঝায় যা দ্বারা পরিশোধন কার্য সম্পাদন হয় এবং ভগবৎ প্রাপ্তির পথ 
সুগম হয় । কারণ তপস্যা ইন্দ্রিয় সংযমের একটি অন্যতম উপায় । এর 
দ্বারা আমিত্ব লোপ করা সম্ভব হলে ভগবানকে একান্তভাবে ভালবাসা 
সম্ভব হতে পারে । অহংকার ত্যাগের একটি উপায় হল তপস্যার বিবিধ 
অনুষ্ঠান (ভাগবত ৫/৫/১) | তিন ধরনের তপস্যার কথা গীতায় ব্যাখ্যা 
করা হয়েছে (গীতা ১৭/১৪, ১৫, ১৬)। 
ক. শারিরীক তপস্যা-_দেবতা, ব্রহ্ষাজ্ঞ, গুরু এবং প্রাজ্ঞদেরকে 
পুজা ও সেবা, শৌচ (দেহ শুদ্ধি), সরলতা, ব্রহ্ষচর্য, অহিংসা | 
খ. মানসিক তপস্যা__চিন্তের প্রসন্নতা, বাক্সংযম, আত্মসংযম 
ও ভাবশুদ্ধি, নিক্ষকট ব্যবহার । 
গ. বাচিক তপস্যা স্াধ্যায় (নিজে বেদ, গীতা ইত্যাদি শাস্ত্র 
অধ্যয়ন), অপরুষ, সত্য, প্রিয় এবং হিতকর ভাষণ । 
যারা ভক্তিযোগে বিশ্বাসী তারা এই তিন ধরনের তপস্যা করার 
আগে ব্রন্মবাচক ও শব্দ উচ্চারণ করবেন । সবচেয়ে ভালো হয় কোন 
ফলের আকাঙ্খা না করে উপরোক্ত তপস্যাগুলির আগে যদি ভগবানের 
পবিত্র নাম উচ্চারণ করে আরম্ভ করা হয় তবে তীর কৃপায় এক সময় 
তাকে লাভ করা অসম্ভব কিছু নয় । কারণ ভগবানের পক্ষে যে কাউকেই 
কৃপা করা সম্ভব । 
প্রশ্ন : ২০২ ॥ তুলসী মহারাণী কোন্‌ দিনে আবির্ভূত হন? কৃষ্ণ 
এবং রাধার মতো তীর জন্মদিন আমরা পালন করি না কেন? 
উত্তর : কার্তিক মাস হল বৈষ্ণবীয় দামোদর মাস । এই মাসের 
ব্রতের শেষ দিনে__অর্থাৎ উত্থান একাদশীর পরবর্তী পূর্ণিমা তিথি হল 
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তুলসী মহারাণীর আবির্ভাব বা জন্মদিন। একই দিন দামোদর এবং 
ভীম্মপঞ্চক ব্রত পালনকারী ভক্তরা তুলসীকে কৃষ্ণের সাথে একসঙ্গে 
আরতি করেন । এভাবেই তুলসী মহারাণীর জন্মদিনও পালিত হয় । 

প্রশ্ন : ২০৩ ॥ তাড়াহুড়া করে ওক্কার প্রণব মন্ত্রকি জপ করা 
উচিত । উভয় মন্ত্রকি একই? 

উত্তর : না। ওষ্কার বা ওঁ দ্বারা শব্দ ব্রহ্ম বুঝায় । অথর্ববেদের অন্ত 
গত শিখোপনিষদ বলেন যে একবার মাত্র উচ্চারণ করলেই প্রাণাদি 
বাযুকে নিম্মপথ থেকে উর্ধগামী করে সুমুন্মা দারা মূর্ধাস্থানে আনয়ন করে 
বলে একে ওঞ্কার বলা হয় । সর্বপ্রাণকে পরমাত্মার অভিমুখে নমিত করে 
বলে এর অপর নাম প্রণব । তাড়াহুড়া করে এই মন্ত্র জপ করতে নেই । 
বিশুদ্ধ আসনে বসে__শুদ্ধ মনে এই মন্ত্র জপ করতে হয় । 

প্রশ্ন : ২০৪ ॥ দ্বাদশ মহাজন কাদেরকে বলা হয়ঃ 

উত্তর : ব্রহ্মা, নারদ, সনৎকুমার, কপিলদেব, মনু, গ্রহাদ মহারাজ, 
রাজর্ষি জনক, বলি মহারাজ, শুকদেব গোস্বামী, শিব ভীম্ম এবং যমরাজ 
প্রমুখ । 

প্রশ্ন : ২০৫ ॥ দশবিধ সংস্কারের অন্যতম প্রধান হল গর্ভাধান। 
এর কোন বৈষ্বীয় ব্যাখ্যা আছে কিঃ 

উত্তর : হ্যা আছে। সন্তান লাভে প্রত্যাশী দম্পতি কমপক্ষে 
প্রতিদিন ১৬ মালা হরিনাম জপবেন | পরমেশ্বর ভগবানের কাছে সুসন্তানের 
জন্য প্রতিদিন প্রার্থনা করবেন । তারা পবিত্র পরিবেশে পবিত্র মন নিয়ে 
জীবনযাপন করবেন । তারপর যথাবিধি সন্তান লাভের জন্য যত্নবান 
হবেন। 

প্রশ্ন : ২০৬ ॥ দশরথ রাজার শব্দভেদী বান বিদ্ধ হয় অন্ধমুনির 
পুত্র সিদ্ধ মুনির বুকে । অথচ শব্দতো হয়েছিল কলসির মুখে । 

উত্তর : শব্দ অনুযায়ী শব্দভেদী বান কলসির মুখেই পড়ার কথা । 

কিন্তু দশরথ নিজে এরূপ বান পরিচালনায় দক্ষ ছিলেন না । দশরথ 
নিজেই শাপত্রষ্ট হওয়ার পর তার এই ভুল রাণী কৌশল্যার কাছে স্বীকার 
করেছিলেন । রোমায়ণ, অযোধ্যাকান্ড ৬৪ সর্গ) | 


৯৮ 


প্রশ্ন : ২০৭ ॥ দ্বারকানগরীতে কোন দ্বার আছে কি? থাকলে এ 
দ্বারের কোন নাম আছে কি? 

উত্তর : দ্বারকা শব্দের একটি অর্থ হল পরমেশ্বর ভগবানের কাছে 
যাওয়ার পথ এবং অন্য অর্থ হল নগরীর দ্বার | সাধারণত কোন বিখ্যাত 
নগরীর অনেক দ্বার থাকে । বর্তমান দ্বারকানগরীতে ইতিপূর্বে কোন ছ্বার 
ছিল না। ১৯৮৮ সালে ইসকন ছ্বারকানগরীর প্রবেশ পথে এক বিশাল 
নগরদ্ধার বা তোরন নির্মাণ করে। এর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল 
অভয়চরণার বিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের নামানুসারে নগর 
দ্বারের নাম রাখা হয় শ্রীল প্রভুপাদ দ্বার । 

১ ২০৮ ॥ দ্বারকাধীশ কৃষ্তের কোন্‌ মূর্তি বা বিরহ? 

: দ্বারকাধীশ নামের অর্থ হল দ্বারকার রাজা বা দ্বারকার 
চপ পুক্পপ ৯০ 
এই বিগ্রহ হলেন কৃষ্ধের এয রূপ । তার চার হাতে শঙ্খ, জে 
পদ্ম এবং গদা বিরাজমান | 

প্রশ্ন : ২০৯ ॥ দুর্গাদেবীর আরাধনার পাশাপাশি হরিনাম 
জপলে কি ফল হবে? মুক্তি পাওয়া যাবে কি? 

উত্তর : দুর্গা হলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণের মায়াশক্তি। দুর্গার 
আরাধনা করলে তার মায়া দ্বারা আবিষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা । অর্থাৎ 
জড়জাগতিক কামনা-বাসনা মনে চলে আসতে বাধ্য । আবার হরিনাম 
হল সবকিছুর মূল । হরিনাম জপলে আর কোন দেবদেবীর আরাধনার 
প্রয়োজন নেই । যদি কেউ তা করে তবে ভক্তিপথ থেকে তার বিচ্যুত 
হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি । এতে মুক্তি পাওয়ার আশা সুদূরপরাহত । 

প্রশ্ন : ২১০ ॥ দেবদেবীর পুজা কারা করেন? দেবদেবীর পুজা 
করলেও যদি মুক্তি না হয় তবে কোথায় গেলে মুক্তি লাভ সম্ভব? 

উত্তর : শ্রীমদ্‌ ভগবদ্‌ গীতায় (৭/২০) বলা হয়েছে কামনা- 
বাসনায় জর্জরিত ব্যক্তিগণই ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য-__অর্থাৎ অনিত্য 
সুখের জন্য দেবদেবীর উপাসনা করেন। কেবল অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন 
লোকেরাই তাৎকালিক সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দেবদেবীর 
উপাসনা করে। 


৯৯, 


ভগবদ্‌ গীতায় (৭/২৩) বর্ণনা করা হয়েছে প্রত্যেক দেবদেবীর 
নিজস্ব আলয় আছে । যে লোক যে দেব বা দেবীর আরাধনা করবে সে 
সেই দেব-দেবীর আলয়ে পৌছতে পারবে মাত্র । যেমন চন্দ্রের উপাসক 
চন্দ্রলোকে, সূর্যের উপাসক সূর্যলোকে, ব্রহ্মার উপাসক ব্রহ্মলোকে 
পৌছতে পারবেন মাত্র । কিন্তু এই সব স্থানও অনিত্য । আবার সেখান 
থেকে জড়জগতে প্রত্যাবর্তন করতে হবে । 

একমাত্র বৈকুগ্ঠপতির আবাস ভগবদৃধামই নিত্য | চিৎ আকাশে বু 
বৈকুগ্ঠ লোক আছে এবং পরমেশ্বর ভগবান তার কর্তৃত্ব করেন । এই 
স্থানে পৌছতে পারলেই আর জড়জগতে ফিরে আসতে হয় না । গীতায় 
(৮/১৬) বৈকুষ্ঠ ধামের নিত্যতা সম্পর্কে ভগবান বলেন : 

প্রকৃতি বিশ্বের সর্বোচ্চলোক ব্রহ্মলোক থেকে সর্বনিম লোক পর্যন্ত 
সবলোকই ব্রিতাপ যন্ত্রনার স্থান এবং সেখানে জীব জন্ম-মৃত্যুর 
পুনরাবর্তনে আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু যে আমার ধামে উন্নীত হয় তার 
আর পুনর্জনা হয় না। 

প্রশ্ন : ২১১ ॥দম্‌ ও শম্‌ বলতে কি বুঝায়? 

উত্তর : জড়জগতের সব বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়মূহ প্রত্যাহার করে 
তাদেরকে নিজ নিজ স্থানে নিশ্চল অবস্থায় নিরুদ্ধ করাকে দমূ্‌ বলে। 
বহিরিন্দ্িয় দুই প্রকার : কর্মেন্দ্িয় এবং জ্ঞানেন্দ্িয়। কর্মেন্দ্িয় পাচটি_ 
বাক্‌, পানি, পাদ, পায়ু (মলদ্বার), উপস্থ (লিঙ্গ)। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাচটি_ 
কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহবা ও নাসিকা। এদের দ্বারা আমরা যথাক্রমে 
আস্বাদন করি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ । বহিরান্দ্রিয়ের সংযমকেই 
দম বলে। 

অন্তরিন্দ্রিয় সযমকে শম বলা হয় । অন্তরিন্দ্রিয় চারটি__মন, বুদ্ধি, 
অহংকার এবং চিত্ত । এইসব ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণকেই শম বলে । দম আয়ন্ত 
করতে পারলে শম সহজসাধ্য হয় । শমের জন্য চাই কাম, ক্রোধ, 
লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য__এই ষড়রিপুর দমন । 


১০০ 


প্রশ্ন : ২১২ ॥ দুর্যোধন এত পাপ করা সত্তেও যুধিষ্ঠির তাকে 

গে অথচ নৌপদীসহ নিজের তাইদেরকে নরকে দেখতে পান । এর 
? 

উত্তর : যুধিষ্ঠির ইন্দ্ররথে চড়ে স্বর্গে উপস্থিত হন । সেখানে তিনি 
দুর্যোধনকে দেখে বিস্মিত হন। তিনি নিজের ভাই .এবং দ্রপদীকে 
দেখার জন্য ব্যাকুল হলে দেব দূতগণ তাকে নরকে নিয়ে যান । সেখানে 
তিনি তাদের কণ্ঠস্বর শুনে সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। 
দেবদূতগণের মুখে এই সংবাদ পেয়ে ইন্দ্রসহ অন্যান্য দেবতারা 
সেখানে উপস্থিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে যাদের পাপের মাত্রা বেশি 
তারাই আগে স্বর্গসুখ ভোগ করেন. এবং পরে নরকে. নিপতিত হন। 
এরপর দেবতাদের নির্দেশ অনুযায়ী পুণ্য দেবনদীতে অবগাহন করে 
যুধিষ্ঠির মানবদেহ পরিত্যাগ করে দিব্যধামে প্রস্থান করেন। তার 
ভাইসহ অপরাপর সুহ্ৃদবর্গও তার অনুগমন করেন । 

প্রশ্ন : ২১৩ ॥ দ্রোনাচার্ষের পুত্রের নাম অশ্বথামা ছিল। এরূপ 
অভ্ভুত নাম রাখার কারণ কি ছিল? 

উত্তর : অশ্বথামা ছিলেন আচার্য দ্রোন এবং কৃপীর একমাত্র সন্তান । 
জন্মের পরই অশ্বের হার (অশ্বের ডাক) মত চীৎকার করায় তার নাম 
রাখা হয় অশ্বথামা | তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। 

প্রশ্ন : ২১৪ ॥ দুর্যোধনের মামা শকুনিরা কয় ভাই ছিলেন? এরা 
কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন? নিলে তাদের গতি কি 


? 
উত্তর : শকুনিরা আট ভাই ছিলেন । তার অপর ভাইদের নাম ছিল 
গবাক্ষ, সরভ, বিভু, সুভগ, ভানুদত্ত, বৃষক এবং অচল । এরা সবাই 
কুরুপক্ষে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল । প্রথম পাচজন যুদ্ধে ভীম কর্তৃক এবং 
১৯৬৯০০৬ প ১, 
£ ২১৫ ॥ পঞ্চস্বামীর বিপরীতে পঞ্চপুত্রের নাম 
কি কি ছিল? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কি এরা নিহত হয়েছিল? 
উত্তর ঃ যুধিষ্ঠিরের পুত্রের নাম প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের পুত্রের নাম 
সুতসোম, অজুনের পুত্রের নাম শ্র্তকর্মা, নকুলের পুত্রের নাম শতানীক 


১০১ 


এবং সহদেবের পুত্রের নাম শ্রতসেন ছিল । এই পাঁচ পুত্র যুদ্ধ ক্ষেত্রে 
নিহত হন নাই। দ্রোনের পুত্র অশ্বথামা রাত্রে পাণডব শিবিরে প্রবেশ করে 
পঞ্চপাণ্ডবের আকৃতির মতো দেখতে পেয়ে এদেরকে হত্যা 
করেছিলেন । 
প্রশ্ন : ২১৬ ॥ দুর্যোধনের স্ত্রীর নাম কি ছিল? তার কয় পুত্র 
কন্যাছিলঃ 

উত্তর : মূল মহাভারতে দেখা যায় দুর্যোধনের পড়্ী ছিলেন 
কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের কন্যা । কিন্তু তার নাম পাওয়া যায় না। তবে 
বেনীসংহার নামক এক নাটকে ভানুমতী এই নাম দেখা যায়। একই 
নাম কাশীরাম দাসের মহাভারতে লক্ষ্য করা যায় । 

দুর্যোধনের এক পুত্র এবং এক কন্যা ছিল। পুত্রের নাম লক্ষণ এবং 
কন্যার নাম ছিল লক্ষণা ৷ 

প্রশ্ন : ২১৭ ॥ দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান দ্বারা নিহত হবে 
জেনেও কংস অপরাপর সন্তানকে হত্যা করল কেন? 

উত্তর : কংস প্রথমে দয়াপরবশ হয়ে দেবকীর প্রথম সন্তানকে 
হত্যা না করে বসুদেবের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিল । কিছু ভগবান কৃষ্ণ 
যাতে ল্পাড়াতাড়ি আবির্ভূত হন সেজন্য নারদমুনি কংসকে দেবকীর সন্তান 
হত্যায় প্ররোচিত করেন । নারদের_কথায় কংস বিবেচনা করলো যে 
কোন সন্তানই কৃষ্ণ হতে পারে । এই বিবেচনায় সে দেবকী ও 
বসুদেবের সব সন্তানকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয় । 

প্রশ্ন : ২১৮ ॥ ধর্ম বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝায়? 

উত্তর : সত্যিকার অর্থে ধর্ম বলতে পরমেশ্বর ভগবানের প্রদর্শিত 
পন্থা বা পথ বুঝায় । “ধর্ম তু সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রণীত ম্‌”__অর্থাৎ ধর্মের 
পথ স্বয়ং ভগবান কর্তৃক প্রণীত বা প্রদর্শিত পন্থা । সংক্ষেপে ধর্মের মানে 
হল ভগবানের নির্দেশ ৷ আর যারা. ভগবানের নির্দেশ যথাযথভাবে মেনে 
চলে তারাই প্রকৃত ধার্মিক । বৈদিক শাস্ত্র ধর্ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা 
প্রদান করে । তাই মনগড়া ধর্মমত সৃষ্টি না করে শুধুমাত্র ভগবানের 
নির্দেশ পালন করাই শ্রেয় । 


১০২. 


প্রশ্ন :২১৯ ॥ ধৃতরাষ্ট্রের কোন্‌ পুত্র ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন? 

উত্তর : ধূতরাষট্রের একশত পুত্রের মধ্যে একমাত্র বিকর্ণই 
ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন । মহাভারতের একক্থানে দেখা যায় বিকর্ণ ধৃতরাষ্ট্রে 
অষ্টম পুত্র। অন্যত্র দেখা যায় তিনি উনবিংশ পুত্র বিকর্ণের স্বভাব ছিল 
দুর্যোধন ও দুঃশাসনের সম্পূর্ণ বিপরীত । পাগুবদের বনবাসের নিমিত্ত 
কৌরবরা যখন পাশাখেলার পরামর্শ করছিলেন তখন বিকর্ণ তাদেরকে 
বাধা দিয়েছেন এবং শান্তির জন্য পরামর্শ দেন । বিকর্ণ ছিলেন সত্যপ্রিয় 
এবং জরস্বভাবসম্পন্ন । দুতকর্মে ব্যর্থ হয়ে শ্রী কৃষ্ণ যখন কুরু সভা 
থেকে বিদায় নেন, তখনও ভীন্ঘ, বিদুর প্রমুখের সাথে বিকর্ণ কৃষ্ণের 
অনুগমন করেছিলেন । তিনি তার মাতা গান্ধারীর গুণের অধিকারী 
লন ০৮ 

২২০ ॥ এবং গান্ধারীর 
হি এপ কি 4৮০০৮ 
£ মহাভারতের আদিপর্বের ৬৭তম এবং ১১৭তম 

ৃররংগায়ারীরএকমজপুহ গা খনার লা পাতা 
পুত্রদের নাম হল : দুর্যোধন, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, জলসন্ধ, সম. 
সহ বিন্দ, অনুবদদ, দুররষ, সুবা,দুষ্র্ষণ,দু্মধন, দুম, দক্রণ 
কর্ণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, সুলোচন, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুমিতর' 
ুর্মদ, দুর্বিগাহ, বিবিৎসু, বিকটানন, উর্ণনাভ, সুনাভ, নন্দ, উপনন্দক: 
চিত্রবান, চিত্রবর্মা, সুবর্মা, দুর্বিমোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রাঙগ চিত্র, 
কুগুল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, বলব্ধন, উথরাযুধ, সুষেন, কুন্ডোদর, 
উ্সেন, সেনানী, দুষ্প্র, রাজয়, অপরাজিত, কুণ্ুশায়ী, বিশালাক্ষ: 
নাগদতত, অগ্যায়ী, উন, ভীমরথ, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, রৌদরকর্মা, 
দৃঢ়রথ, অনাধৃষ্য, কুভভেদী, -বিরাবী,  দীর্ঘলোচন, প্রথম, ্রমাথী: 
দীর্ঘরোম, দীর্ঘবাহ, মহাবাহু, ব্যুরোর, কনকধ্বজ, কুগুজ এবং চিত্রক 


১০৩ 


ইত্যাদি । এই শতপুত্র ছাড়াও একজন কন্যা ছিল । তার নাম দুঃশলা । 
সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সাথে এর বিবাহ হয় 

প্রশ্ন : ২২১ ॥ ধৃতরাষ্ট্রের ওরসজাত একপুত্র কুরক্ষেত্রের যুদ্ধে 
পাগুবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন । তীর পরিচয় কি? 

উত্তর : ধূতরাষ্ট্রের বৈশ্যজাতীয়া এক পরিচারিকা (রক্ষিতা) 
ছিলেন । এর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের গুরসে এক পুত্র হয় । তার নাম যুযুতসু। 
এই যুষুৎসু শান্তস্বভীব, পরোপকারী এবং ধার্মিক ছিলেন । কুরু পান্ডবের 
যুদ্ধ যখন অনিবার্ধ হয়ে উঠে তখন তিনি দুর্যোধন আদি সবাইকে 
পরিত্যাগ করে পাণুব বাহিনীতে যোগদান করেছিলেন । যুদ্ধের পর 
যুধিষ্ঠির হস্তিনায় রাজা হয়ে যুযুৎসু-কে একজন সভাসদ পদে নিযুক্ত 
করেন। পাগুবগণ মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করার আগে যুধিষ্ঠির 
পরিক্ষীৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে সমগ্র রাজ্য পরিচালনার ভার যুযুৎসুর 
উপর ন্যাস্ত করেছিলেন । 

যুযুৎসুই ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র বংশধর রূপে জীবিত ছিলেন । 

প্রশ্ন : ২২২ ॥ খাদ্যবস্তু ভগবানকে নিবেদন করে গ্রহণের কথা 
শান্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে । রোগব্যধি হলে আমাদেরকে ওঁষধ খেতে 
হয় । তাহলে ওঁষধও ভগবানকে নিবেদন করে গ্রহণ করতে হবে? 

উত্তর : আপনি মনে হয় গীতার পত্রং পুস্পং, ফলং ... এই 
শ্রোকের আলোকে প্রশ্নটি করেছেন । ভেবেছেন সেখানেতো ওঁষধের 
কথা নেই । আসলে ভক্ত যাই খাবেন তাই ভগবানকে আগে নিবেদন 
করে খাবেন ব্রহ্ষা্ড পুরানে বলা হয়েছে পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্ন- 
পানাদি বা উষধসহ যে কোন কিছু নিজের গ্রহনের জন্য নির্ধারিত হয়, 
সব কিছুই আগে ভগবানকে নিবেদন না করে গ্রহণ করা উচিত নয়। 
তাই উষধ খাওয়ার আগে ভগবানের সামনে উঁষধের শিশি বা ঘটি 
নিবেদন করে তীর করুনা ভিক্ষা করে তারপর সেটি গ্রহণ করবেন | * 

প্রশ্ন : ২২৩ ॥ গোপাষ্টমী কি? এই দিনে ভক্তদের করণীয় কি? 

উত্তর: শ্রীপন্রপুরানৈর কার্তিক মাহাত্য অংশে বলা হয়েছে কার্তিক 
মাসের শুরুপক্ষের অষ্টমী তিথির দিনটি হল পবিত্র গোপাষ্টমী তিথি । 


১০৪ 


কারণ এই বিশেষ দিনটিতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরামসহ 
অন্যান্য গোপ সখাবৃন্দ নিয়ে প্রথম বারের মতো তার গোচারণ কর্ম শুরু 
করেন। শ্রীল ভক্তিবেদাস্ত স্বামী প্রভুপাদ তীর লীলাপুরুযোত্রম শ্রী কৃষ্ণ 
গ্রন্থে পেঞ্চদশ অধ্যায়) এই দিনটিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন : “শ্রী 
কৃষ্ণ তাঁর জৈষ্ঠভ্রাতা বলরামের সঙ্গে তার কৌমার লীলা বিলাস করে 
পৌগণ্ডে পদার্পণ করলেন । ৬ থেকে ১০ বছর পর্যস্ত বয়সকে পৌগণ্ড 
বলা হয় । সেই সময় সমস্ত গোপেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে 
ঠিক করলেন যে, যে সমস্ত বালকের বয়স ৫ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে 
তাদের উপর গোচারণে গরু চড়াবার ভার দেওয়া হোক । এইভাবে 
গাভীসমূহের দায়িত্বভার লাভ করে কৃষ্ণ ও বলরাম বৃন্দাবনে ঘুরে 
বেড়াতে লাগলেন এবং তাদের পদচিহ্ের দ্বারা সেই ভুমি পবিত্র 
হলো ।” 

গোপাষ্টমীর দিন ভক্তদের গরু-বাছুরের পরিচর্যা করা উচিত । গাতী 
এবং বাছুরদেরকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রদান এবং গো-সংরক্ষণ বিষয়ে 
যত্নবান হওয়া উচিত । 

প্রশ্ন £ ২২৪ ॥ গরীব-দুঃখী নির্বিশেষে সবাইকে দান করা 
উচিত । তাই নয় কি? 

উত্তর : স্থান-কাল-পাত্র দেখে দান করতে হয় । যে সে লোক 
দানের পাত্র হতে পারে না । কেবলমাত্র সাধু-সঙ্জন ব্যক্তিকেই দান 
করতে হয় । যারা জীবহত্যা করে নেশাভাং খায়, অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ করে 
এরূপ লোকদেরকে দান করলে দাতাকে নরক ভোগ করতে হয় । কারণ 
মন্দ কাজে সাহায্য করা নীতি বিহর্গিত। 

প্রশ্ন : ২২৫ ॥ গাহস্থ্য আশ্রমে যারা আছেন তাদের প্রধান প্রধান 
করণীয় কি? 

উত্তর : গার্হস্থ্য আশ্রমে যারা আছেন তাদের কর্তব্য কর্ম অনেক । 
তবে শ্রীল ব্যাসদেব মহাভারতের শাস্তিপর্বে নিম্নোক্ত কর্তব্য কর্মের 
কথা বলেছেন। 


বৈষ্ঞব প্রদীপ ॥ ২য় খণ্--৫ ১০৫ 


১. গৃহী শুধুমাত্র নিজের উদর পুরনের জন্য অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রান্না 
করবেন না । ভগবানকে ভোগ নিবেদন করে প্রসাদ-অন্নাদি 
গ্রহণ করবেন। 

২. অতি কম এবং অতি বেশি আহার করবেন না। ভগবানকে 
নিবেদন না করে কোন কিছুই খাবেন না । 

৩. দিনের বেলায়, রাতের প্রথম ভাগে এবং শেষভাগে ঘুমাবেন 
না। দিনের বেলায় স্বীয় কর্ম করবেন । রাতের প্রথম ভাগে 
স্বল্প সময় পেলেও এসময় হরি কথা, আরতি এবং কীর্তনে 
ব্যাপৃত থাকবেন । তারপর বিশ্রাম বা ঘুমাবেন । রাতের শেষ 
ভাগে ভগবৎ প্রার্থনা, মঙ্গল আরতি এবং হরিনাম জপে মন 
দেবেন। 

8. গৃহী ব্যক্তি কাউকে হিংসা করবে না, পরের দ্রব্যে লোভ করবে 
না, কাউকে প্রতারণা করবে না, অন্যের স্ত্রীর প্রতি কুভাবনা 
করবে না এবং প্রতিবেশীসহ কারো সাথে অনর্থক বিবাদে 
জড়াবে না। 

৫. কেবল সুসন্তান লাভের জন্যই গৃহী ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে সহবাস 
করবেন । 

৬. ভক্ত, সাধু-অতিথির সম্মান এবং সেবা প্রদান করবেন । 

প্রশ্ন : ২২৬ ॥ গীতায় ভগবান শ্রী কৃষ্ণ বলেছেন যে তিনিই এই 

বিশ্বের মাতা, পিতা, ধাতা এবং পিতামহ । আবার কখনো 
প্রপিতামহ এর কথাও বলা আছে । তিনি কি করে একযোগে মাতা, 
পিতা, ধাতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ হতে পারেন? 

উত্তর : মাতা সন্তানকে কুক্ষিতে ধারণ করেন । অনুরূপভাবে এই 

জগৎকে ভগবান নিজের কুক্ষিতে ধারণ করেন । তাই তিনি মাতা । 
আবার এই সমগ্ব জগৎ ভগবান থেকেই উৎপত্তি হয়েছে । তাই তিনি 
পিতা । ভগবান এই জগৎ লালন-পালন করেন । তাই তাকে ধাতা বলা 
হয় । আবার জীব সৃষ্টিকারী ব্রহ্মা তার থেকেই উৎপত্তি__ অর্থাৎ তিনি 
ব্রহ্মারও পিতা । তাই তিনি আমাদের পিতামহ । 
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মনুষ্যজাতির পিতা হলেন স্থায়ন্ভুব মনু । মনু ব্রহ্মা থেকে উদ্ভুত 
আবার ব্রন্মা ভগবান শ্রী কৃষ্ণ থেকে উত্ভুত। এই ধারা? তিনি 
প্রপিতামহ । 

প্রশ্ন : ২২৭ ॥ গীতায় এক জায়গায় ভগবান শ্রী কৃষ্ণ * লেছেন 
বাক্বিতপার মধ্যে আমি বাদ । এই কথার অর্থ কি? 

উত্তর : গীতার দশম অধ্যায়ের ৩২ নং শ্লোকে এই কথাটি কয়েছে। 
দুইজন লোক যখন নিজেদের মধ্যে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং একে 
অন্যকে পরাস্ত করার চেষ্টা করে তখন তাকে বাক্‌্-বিতণ্ডা বলে । এর 
মধ্যে প্রকৃত বিষয় নির্ণয় বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে বাদ বলা হয় । পরমেশ্বর 
ভগবান হলেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদাতা । তাই জগতের যে যতই যে কোন 
বিষয়ে বাক্‌-বিতপ্ডা করুক না কেন, শ্রী কৃষ্ণের সিদ্ধান্তই চূড়াস্ত। 
এখানে বাদ কথাটি ভগবানের বিভূতিরূপেই প্রকাশ পেয়েছে । 

প্রশ্ন : ২২৮ ॥ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু নাকি কারণবারি সাগরে 
শায়িত থাকেন । এটি কি করে সম্ভব? 

উত্তর : কেন এটি সম্ভব নয়? দক্ষ কোন সাতারু সুইমিং পুলের 
জলে চোখ বন্ধ করে শুয়ে সুখ আস্বাদন করে । তাহলে সর্বশক্তিমান 
ভগবানের পক্ষে সেটি সম্ভব নয় কেন? যদি একজন সাধারণ মানুষ চোখ 
বন্ধ করে জলে শুয়ে ভেসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবস্থান করতে পারে যা 
বাস্তবে দেখা যায়__তাহলে পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষেত্রে বাধা কোথায়? 
এই যে আমরা চোখ বন্ধ করে জলে ভেসে থাকতে পারি-__এই প্রবণতা 
এল কোথা থেকে? এর মূল কারণ হল এই প্রবণতাটি যেহেতু ভগবানের 
মধ্যে রয়েছে তাই আমরাও এই প্রবণতাটি পেয়েছি। 

প্রশ্ন :২২৯ ॥ গীতা পাঠের যোগ্যতা কি? 

উত্তর : যিনি যথার্থ ভক্ত তিনিই গীতা পাঠের যোগ্য । গীতার 
জ্ঞানযোগে ভগবান নিজেই বলেছেন__ 

সব এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ | 
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমমূ ॥ 
(গীতা ৪/৩)। 


১০৭ 


অর্থাৎ ভগবান অর্জনকে বললেন, সেই সনাতন যোগ আজ আমি 
তোমাকে বলবো, কারণ তুমি আমার ভক্ত ও সখা । তাই তুমি এই 
বিজ্ঞানের অতি গুড় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে । এই শ্লোক থেকে 
স্পষ্ট বুঝা যায় গীতার জ্ঞান লাভের অর্জনের জন্য পগ্ডিত বা বিদ্বান হতে 
হবে এমন কোন কথা নেই । কেবলমাত্র ভগবানের কথায় মন্মনাভব, 
মদ্‌ ভক্ত, মদ্‌ যাজী মাং নমঞ্কুরু হলেই গীতার জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা 
সন্ভব। লোক দেখানো অথবা নিজেকে প্রচারের জন্য গীতা পাঠ 
সত্যিকারের গীতাপাঠ নয় । গীতামাহাত্যেও বলা হয়েছে সুধীভোক্তা__ 
অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই গীতামৃত পান করতে সক্ষম ৷ আর গীতায় 
এদেরকেই মহাত্মা বলা হয়েছে। শ্রীমন মহাপ্রভু তার দাক্ষিনাত্য 
ভ্রমণের সময় এক ব্রাহ্গণকে গীতা পাঠে তার কি অনুভূতি হয় তা 
জিজ্ঞেস করলে সেই ব্রাহ্মণ বলেছিলেন যে তিনি মূর্খ হলেও গুরুর 
আদেশে প্রত্যহ গীতা পাঠ করেন । তিনি বলেন, পাঠ করার সময় আমি 
দেখি যে ভগবান শ্রী কৃষ্ণ তার ভক্ত অর্জুনের রথের সারথী হয়ে ঘোড়ার 
রশি নিয়ে বসে আছেন এবং অর্জুনকে হিতোপদেশ দিচ্ছেন । তাকে 
এভাবে দেখে আমি আবিষ্ট হয়ে পড়ি । যখনই আমি গীতা পাঠ করি 
তখনই আমি তাকে দর্শন করি। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন সেই 
ব্রাহ্মণকে বললেন যে গীতা পাঠে তোমারই যথার্থ অধিকার রয়েছে। 
তুমিই গীতার সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছো । 

প্রশ্ন £ ২৩০ ॥ গীতা পাঠের পূর্ণ ফল লাভ পেতে হলে কি 
করতে হবে? 

উত্তর : গীতাপাঠের পূর্ণফল লাভ করতে হলে আমাদেরকে 
অবশ্যই অর্জনের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। ভক্যামাম্‌ 
অভিজানয়তি-_অর্থাৎ ভক্তিযোগের মাধ্যমে ভগবান শ্রী কৃষ্ণের সেবা- 
পুজায় আত্মনিয়োগ করতে হবে । মধুর বোতল চাটলেই যেমন মধুর 
স্বাদ পাওয়া যায় না, ঠিক তেমনিভাবে ভগবান শ্রী কৃষ্ণকে না জেনে 
গীতা পাঠ করলে কোন ফলই লাভ হয় না। 
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প্রশ্ন ২৩১ ॥ গীতায় নারীদের যে ছয়টি দৌষ এবং গুণের কথা 
উল্লেখিত আছে সেগুলো কি কি? 

উত্তর : নারীর ছয়টি দোষ হল : ব্যভিচার, অবাধ মেলামেশা, 
অসন্তোষ, বাচালতা, নিবুর্িতা এবং ক্রোধ । ছয়টি গুণ হল : কীর্তি, শ্রী, 
স্মৃতি, মেধা, ধৃতি এবং ক্ষমা । 

প্রশ্ন: ২৩২. ॥ গো-দাস এবং গোস্বামী এই দুইয়ের মধ্যে 
পার্থক্য কি? 

উত্তর : পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন দ্বারা আমাদের 
এই স্ুল দেহ গঠিত । শুধুমাত্র এইসব ইন্ড্রিয়ের যারা সেবা করে 
তাদেরকে বলা হয় গো-দাস | আর যারা ভগবানের সেবায় নিজেদের 
ইন্দ্িয়মূহকে নিযুক্ত করেন তাদেরকে বলা হয় গোস্বামী । গো--দাস 
মানে প্রবল মাত্রীয় ইন্দ্রিয় তোষণ । গোস্বামী হতে গেলে আমাদের 
ইন্দ্িয়কে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে হবে ৷ ভগবানের সেবা হলো 
গোস্বামী হওয়ার একমাত্র উপায় | 

প্রশ্ন : ২৩৩ ॥ গীতায় ভগবান শ্রী কৃষ্ণের কি কি স্বরূপের 
পরিচয় আমরা পাই? একই বিষয়ে শ্রীমদূ ভাগবতের ব্যাখ্যা কি? 

উত্তর : গীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্নকে ভগবান তার অসংখ্য 
স্বরূপের মধ্যে মাত্র তিনটি রূপের প্রকাশ দেখান । 

প্রথমে বিরাট বিশ্বরূপ যা ভগবানের জ্যোতিময় এবং এশ্বর্যময় 
রূপ । এতে অর্জুন ভীত এবং অধীর হয়ে পড়েছিলেন । এরপর দেখান 
শঙখ-চক্র-পদ্ম-গদাধারী চতুর্ভূজ রূপ- অর্থাৎ বিষ্জুরূপ । এই দেখে 
অর্জন বিস্মিত হন। সবশেষে ভগবান অর্জুনকে দেখান তার দ্বিভুজ 
মুরলীরপ | এই সৌম্য মূর্তি দর্শন করে অর্জুন স্থির, আশ্বস্ত এবং 
আনন্দিত হন । 

শ্রীমদ্‌ ভাগবতের প্রথম স্কন্দে পরম তত্র তিনটি রূপের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে « ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান । ব্রহ্ম হলেন 
পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণের অঙ্গের জ্যোতির প্রকাশ । নিবির্বশেষবাদীরা 
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এই ব্র্মের ধ্যান করেন। পরমাত্া হলেন পরমেশ্বর ভগবানের আর 
একটি রূপ যে রূপে তিনি সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন । ভগবান 
হলেন সৎ-চিৎ্, আনন্দময় দ্বিভুজ মুরলীধর পরমেশ্বর শ্যামসুন্দর শ্রী 
কৃষ্ণ। 

প্রশ্ন : ২৩৪ ॥ গীতায় বর্ণাশ্রম ধর্মের কথা আছে। সাধ্য-সাধন 
তত্ব সম্পর্কে আলোচনার-সময় রায় রামানদ বর্ণাশ্রম ধর্মের কথা 
বললে শ্রীমন মহাপ্রভু একে বাহ্য বললেন কেন? 

উত্তর : মহাপ্রতুর কথার তাৎপর্য এই যে স্থুল-লিঙগ দেহকে নিয়মিত 
করার জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম । যদি কেউ এতেই সন্তুষ্ট হয়ে হরিভজন না 
করে, তবে তার কি লাভ হবে? তাই বর্ণাশ্রম বিধি বদ্ধ জীবের. জন্য 
একমাত্র শুদ্ধ -জীবনের উপায় হলেও তা প্রকৃত অর্থে বাহ্যই বলা যায়। 
কিন্তু এর দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে মহাপ্রভু বর্াশরম ধর্মকে দূরে 
নিক্ষেপ করার আজ্ঞা দিয়াছেন । যদি তাই হতো তবে তাঁর প্রকটকালীন 
সময়ে গারস্থ্য এবং সন্যাসধর্ম পুরাপুরি পালন করে তিনি সমস্ত জীবকে 
শিক্ষা দিতেন না। বর্ণাশ্রম ধর্ম ভক্তির আশ্রয়ে এবং অধীনে থাকলে তা 
আদরণীয় হতে পারে । 

ব : ২৩৫. ॥ গোপীচন্দনের (তিলকের) প্রধান উৎস স্থান 
কোথায়? 

উত্তর : ভারতের গুজরাট রাজ্যের দ্বারকানগরী থেকে কিছুদূর 
অগ্রসর হলে একটি পুকুর দেখতে পাওয়া যায় । এর নাম গোপীবলুব । 
এখানে দ্বারকাধীশ শ্রী কৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে আগত গোপীদের সাথে 
মিলিত হতেন । এই পবিত্র পুকুরই হলো গোপীচন্দ্রন বা তিলক মাটির 
প্রধান উৎস স্থান । এই পবিত্র পুকুরের কর্দমাক্ত মাটি বা গোপীচন্দন যে 
কেউ যত খুশি সংগ্রহ করতে পারে, তাতে কোন বিধিনিষেধ নেই । 

প্রশ্ন : ২৩৬ ॥ গঙ্গা নদীর জলকে অতি পবিত্র বলা হয় । এর 
সপক্ষে কোন বৈজ্ঞানিক সমর্থন আছে কি? 

উত্তর : সনাতন শাস্ত্রে গঙ্গাকে অতিপবিত্র নদী হিসাবে বিবেচনা 
করা হয়। এর জল অতি পবিত্র এবং ভগবদ্‌ সেবার জন্য ব্যবহারের 
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বলা । সাইন্স ফ্রান্টিয়ার (5016706 1:000197) নামক 
বল বিগ ভার ১৯৯৪ সালের জুলাই-অগাস্ট সংখ্যায় গঙ্গা 
নদীর জল সম্পর্কে একটি লেখা বের হয় । তাতে বলা হয়েছে যে ব্রিটিশ 
পদার্থবিদ সি. ই. নিলসন একবার জাহাজে কলকাতা থেকে ইংল্যান্ডে 
5-/20171518950 
্‌ পৌছার পর তিনি দেখতে পান যে এখনও জল স্বচ্ছ এবং 
রত নে হের 
একবার ভারতে এসে দেখেন যে কলেরা রোগে মৃত একলোক গঙ্গার 
জলে ভাসছে । তিনি অবাক হয়ে যান যে মৃতদেহে যেখানে লক্ষ লক্ষ 
জীবাণুকীট সৃষ্টি হওয়ার কথা সেখানে বাস্তবে তা হয় নাই । তাই তিনি 
সিদ্ধান্তে পৌছেন যে গঙ্গাজলে জীবাণুনাশক শক্তি আছে। এই ঘটনা 
দুটি ৭০-৮০ বছর আগেকার । সাম্প্রতিককালে ভারতের একজন 
পরিবেশ বিজ্ঞানী ডি. এস. ভার্গব গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে 
অন্যান্য নদীর জলের চেয়ে বি ও ডি স্তর কমানোর কাজে গঙ্গাজল 
অনেক দ্রুত কাজ করে । এছাড়া অন্যান্য নদীর তুলনায় গঙ্গা নিজের 
মধ্যেকার ময়লা ২৫ গুণ দ্রুত পরিষ্কার করতে পারে । 

প্রশ্ন : ২৩৭ চা বলেছেন যে যথা মাং 

। এই কথার তাৎ' ? সু 

২:০১৮১০7৯1১472 যোগ্যতা অনুযায়ী তাকে 
হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্ম, পরমাত্সা এবং পরমেশ্বর 
ভগবান শ্রী কৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হন । কেউ যদি পরম ব্রহ্মে নির্বিশেষ 
ব্রক্গরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে চন তবে তাই করবেন । পরমাত্সারূপে তাকে 
হৃদয়ঙ্গম করতে চাইলে তীকে সর্বত্রই হৃদয়ঙ্গম করা যাবে । কারণ তিনি 
সর্বজীবের হৃদয়েই আছেন । আপনি যদি তাকে পরম প্রেমরূপে জানতে 
চান, সেটিও পারেন। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে কথাটির অর্থ হল এই । 
অর্থাৎ আপনার মনোবাসনা অনুযায়ী পরম্ব্রহ্দকে হৃদয়ঙ্গম করতে 
পারেন । 
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প্রশ্ন : ২৩৮ ॥ গৃহস্থের কর্তব্য এবং অকর্তব্যসমূহ কি কি? 
উত্তর : মানবজীবনের চারটি আশ্রমের দ্বিতীয় আশ্রম হল গাহস্থ্ 

আশ্রম । এই আশ্রমে অবস্থানকারী মানুষের প্রধান কর্তব্যের তালিকা 

হল-_ 

দেবতাজ্ঞানে পিতামাতার সেবা । 

ভগবদমুখী থেকে পরিবারের সদস্যদের প্রতিপালন । 

পুত্র-কন্যাকে যথার্থ শিক্ষাদান । 

স্বজন এবং অতিথি সেবা । 

০৮8১58487৮৮ 
1 ॥ 

৬. অন্তঃ শৌচ এবং বহিঃ শৌচ । 

৭. পরিমিত আহার, নিদ্রা এবং ইন্্িয়ের সংযত ব্যবহার । সন্ধা, 
বন্দনা, জপ, হোম, ভগবৎ অর্চন | 

৮. ভগবান প্রীত হন এই ধরনের যে কোন কাজ করা । 

উপরোক্ত সব কাজই ভগবদ্মুখী হয়ে এবং ভগবানকে সমর্পণ করে 


অকর্তব্যের তালিকা হল__ 

(ক) অমেধ্য ভক্ষণ_ অর্থাৎ যা ভগবানকে নিবেদন করা যায় না 
এরূপ খাদ্যাদি গ্রহণ । (খ) আত্মপ্রশংসা, পরনিন্দা, মিথ্যাকথা বলা। 
(গ) জীব হিংসা (ঘ) চৌর্যবৃত্তি (ও) পরদারাসক্তি | (চ) শাস্ত্র বিরুদ্ধ 
কাজ । (ছে) শঠতা, কুসঙ্গ। 

প্রশ্ন : ২৩৯ ॥ গোপীরা পরপুরুষ কৃষ্ণের সাথে দেহ মিলনে 
প্রবৃত্ত হয়েছেন । তারপরও তারা সতী থাকেন কি করেঃ 

উত্তর : শ্রীমদ্‌ ভাগবতের একটিমাত্র শ্লোকের (ভোগবত ১০/৪৬/৪) 
প্রকৃত তাৎপর্য যার হৃদয়ঙম হয়েছে তার গোপীপ্রেম সম্পর্কে কোন ভ্রান্ত 
ধারণা থাকার কথা নয় । গোপীদের দেহাত্মবোধ প্রাণা হওয়া সম্ভব? 
গোপীদের কোন দেহাত্মবোধ ছিল না । দেহ-গেহ-মন সমস্তই-_অর্থাৎ 
সব ধর্ম ত্যাগ করে কৃষ্ণকেই নিজেদের পতিরূপে বরণ করে 
নিয়েছিলেন । নারদীয় ভক্তিসূত্রে স্বয়ং নারদ মুনি (নোরদীয় ভক্তি সূত্র 
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'৩/১৮-২৩) গোপীদের ভগবৎ প্রেমের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, তাদের 
সতীত্ব বিনষ্ট হয় নাই । কারণ তারা কৃষ্ণকে মানুষরূপে ভালোবাসেন 
নাই ভগবৎ স্বরূপে এবং নিজেদের দেহজ্ঞান বিসর্জন দিয়ে 
ভালোবেসেছিলেন । এই হল মাধুর্য প্রেমের সর্বশেষ স্তর যেখানে কান্ত 
রূপে কৃষ্ণকে ভজনা করা হয় । 

প্রশ্ন : ২৪০ ॥ গুরু নানক নাকি নিত্যানন্দের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন? 
একথা কতদুর সত্য? 

উত্তর : স্বয়ং নানক শ্রী চৈতন্য পার্যদ নিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্রশিষ্য 
ছিলেন। তিনি বৈষ্তব ধর্মের দ্বারা এতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন যে 
শিখদের ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহিবে রাম, হরি বা বিশ্বস্তরের নাম জপ না করলে 
মুক্তি হবে না__-একথা বার বার উল্লেখ করেছেন । নানক তীর ধর্ম 
জীবনের প্রথম দিকে বঙ্গদেশে আগমন করেছিলেন এবং তখনই 
নিত্যানন্দ প্রভুর কাছ থেকে নাম মাহাত্য শিক্ষা লাভ করেন। 
নিত্যানন্দকে তার নাম শিক্ষার গুরু হিসাবে নানক তার আত্মজীবনীতে 
উল্লেখ করেছেন । এর সবিশেষ আলোচনা আছে ভবেন্রনাথ মজুমদার 
রচিত শান্ত্র-সংশয় নিরসন নামক গ্রন্থে । 

প্রশ্ন : ২৪১ ॥ গ্রন্থসাহিব-__যা শিখদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ সেখানে 
নাকি রাম নাম এবং কৃষ্ণ বা হরির নাম উল্লেখ আছে? সত্যি কি? 

উত্তর : গুরু নানক সনাতন ধর্মের ভক্তিমার্গের পথ অনুসরণ করে 
গ্রন্থসাহিবে কমপক্ষে ৩ হাজার বার রাম এবং ১৬ হাজার বার কৃষ্ণ বা 
হরির নাম করেছেন । এছাড়াও কেশব, গোবিন্দ, গোপাল, দামোদর, 
উক্ত গ্রন্থের বহু স্থানেই রয়েছে। 

প্রশ্ন : ২৪২ ॥ গান্ধারীর অপর কোন নাম ছিল কি? তিনি কি 
ধৃতরাষ্ট্রের সাথে বিয়ের পরই তীর চোখ বন্ত্র দ্বারা আবৃত 
করেছিলেন? তিনি কেন নিজ পুত্র দুর্যোধনকে ত্যাগের জন্য 
ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করেছিলেন? 

উত্তর : গান্ধারীর আর এক নাম ছিল সুবলাত্বজ । মতিস্ত 
সুবলাত্মজা মেহাভারত আদি পর্ব ৬৭/১৬০)। 
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গান্ধারী যখন জানতে পারেন যে এক জন্মান্ধ রাজপুত্রের হাতে 
তাকে সম্প্রদান করা হবে তখন তিনি এক পট্টবস্ত্রকে অনেক ভীজে পুরু 
করে নিজের দুটি চোখ বেঁধে ফেলেন । তাঁর উদ্দেশ্য ছিল-_তিনি যেন 
পত্ব্িতা হয়ে থাকতে পারেন এবং নিজের অপেক্ষা কখনো পতিকে 
নিকৃষ্ট মনে না করতে পারেন । (মহাভারত আদি পর্ব ১১০/১৪, ১৫)। 

দুর্যোধন জন্মাত্রই শৃগালের ন্যায় চীৎকার করে উঠেন। তার 
জন্মের সময় আরোও নানা অমঙ্গল অবস্থা দেখা যাঁয়। পরবর্তী সময়ে 
দুর্যোধনের অনাচার এবং পাণ্ডবদেরকে নানা উপায়ে হিংসা করার জন্য 
গান্ধারী দুর্যোধনকে ত্যাগ করার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করেছিলেন । 
(মহাভারত সভাপর্ব ৭৫০/৮, ৯)। 

প্রশ্ন : ২৪৩ ॥ গীতার সর্বত্রই কৃষ্ণের উক্তিকে শ্রীভগবান উবাচ 
বলা হয়েছে । মহাভারতেও কি এই প্রকার উক্তি আছে? 

উত্তর : মহাভারতের মধ্যে যখন কৃষ্ণের মন্তব্য স্থাপন করা হয়েছে 
তখন কোথাও বলা হয়েছে, কৃষ্ণ উবাচ, কোথাও বলা হয়েছে বাসুদেব 
উবাচ, আবার কোথায়ও বলা হয়েছে শ্রী ভগবান উবাচ । যেমন 
সভাপর্বে বলা হয়েছে কৃষ্ণ উবাচ বা বাসুদেব উবাচ এবং উদ্যোগপর্বে 
বলা হয়েছে শ্রী ভগবান উবাচ । 

প্রশ্ন : ২৪৪ ॥ গৌতম মুনি ইন্দ্রের সাথে মিলিত হওয়ায় তার 
পত্বী অহল্যাকে নাকি পাষাণ হয়ে যাওয়ার জন্য অভিশাপ দেন। 


উত্তর : প্রচলিত কাহিনীতে এরূপই আছে। কিন্তু রামায়ণে দেখা 
যায় গৌতম মুনি_তার স্ত্রী অহল্যাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তিনি যেন 
তার আশ্রমে কঠোর তপস্যা করে দিন যাপন করেন যতদিন না রাম 
এসে তাকে শাপ থেকে মোচন করেন । তাকে পাষাণে পরিণত করার 
কথা রামায়ণে উল্লেখ নেই । মনে হয় কৃত্তিবাস তার রামায়ণে পরিবর্তিত 
কাহিনী অনুসরণ করেছিলেন । গৌতম মুনি বলেছিলেন : “এখানে সহস্র 
বছর ধরে বায়ু ভক্ষণ করে, নিরাহারে থেকে, ভস্মশয্যায় শয়ন করে 
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সকলের অদৃশ্য থেকে তুমি এই আশ্রমে বাস করবে । রাম এই আশ্রমে 
এলে তুমি শাপ মুক্ত হবে (রামায়ণ বালকাণ্ড ৪৮/২৯-৩০)। মিথিলা 
যাবার পথে রাম ও লক্ষণ এ আশ্রমে এলে অহল্যা শাপ মুক্ত 
হয়েছিলেন । 

প্রশ্ন : ২৪৫ ॥ গীতা এবং ভাগবতের মধ্যে মূল পার্থক্য কি? 

উত্তর : ভগবদ গীতা হল শ্রীমদ্‌ ভাগবতের প্রাথমিক পাঠ । গীতা 
পাঠ করলে পরমেশ্বর ভগবানের পরম পুরুষত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া 
যায়। তারপর শ্রী কৃষ্ণের শ্রীপাদপন্মে অধিষ্ঠিত হলে শ্রীমদ ভাগবতে 
বর্ণিত শ্রী কৃষ্ণের অপ্রাকৃত মহিমা উপলব্ধি করা যায় । গীতা হলেন কৃষঃ 
যা বলে গেছেন সেই কথা । ভাগবত্‌ হলেন কৃষণ সম্বন্ধীয় কথা । উভয়ই 
কৃষ্ণ বনধা। রর 

প্রশ্ন : ২৪৬ ॥ ঘটোথকচ-কে ছিলেন? তার এইরূপ নামকরণ 
কেন হয়েছিল? কুরক্ষেত্রের যুদ্ধে কিভাবে এই বীর মারা যান? 

উত্তর : দ্বিতীয় পান্ডব ভীমসেনের প্রথম স্ত্রী রাক্ষসী হিড়িম্বার 
গর্ভজাত পুত্রের নাম ছিল ঘটোৎ্কচ । তিনি ছিলেন ভয়ানক ও বলশালী 
এক রাক্ষস । 

এর মাথা ঘটের ন্যায় এবং কচ (কেশ) শুন্য ছিল বলে পিতামাতা 
নাম রাখেন ঘটোৎকচ । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অশ্বথামা, কর্ণ, দুর্যোধন প্রমুখ 
বীর ঘটোথকচের সাথে যুদ্ধ করে বার বার পরাজিত হয় । যুদ্ধের চত্ুুদশ 
দিবসে রাব্রিকালে তার নানাবিধ যুদ্ধ.কৌশলে কৌরব সেনারা বিপর্যস্ত 
হয়ে পড়ে । এম্নকি কর্ণ পর্যস্ত ঘটোৎকচের আক্রমণে প্রমাদ গনেন। 
তখন দুর্যোধনসহ অপরাপর বীরদের বার বার অনুরোধে কর্ণ তার ইন্দ্র 
দত্ত একবীর ঘাতিনী বৈজয়ন্ত্তী শক্তি (অর্জুনকে বধের জন্য সযত্রে রক্ষিত 
ছিল) নিক্ষেপ করতে বাধ্য হন । এই অস্ত্রেই ঘটোৎকচ নিহত হন । তবে 
মৃত্যুর আগে এই বীর নিজের দেহকে একযোজন বর্ধিত করে কুরু 
সেনাদের উপর পতিত হলে কৌরব পক্ষের এক অক্ষৌহিনী সৈন্য বিনষ্ট 
হয়েছিল। 
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প্রশ্ন : ২৪৭ ॥ চার্বাক দর্শন কি? এটি কি শান্ত্র সম্মত? 

উত্তর : চার্বাক নামে একজন ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীল 
মধর্বাচায্য তার সর্ব দর্শন সংগ্রহে চার্বাককে নাস্তিক শিরোমনি বলেন । 
তাকে কেউ খষি বা ধর্ম প্রবক্তা বলে কোনকালেই গ্রহণ করেন নাই । 
এই চার্বাক বৈদিক মত খণ্ডনের জন্য নাস্তিক যুক্তির আশ্রয় নিয়েছিলেন । 
তার মতে ইন্দ্রিয় সুখই মানুষের একমাত্র কতব্য ৷ খণ করে হলেও ঘি 
খাও এবং এইভাবে জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত সুখে দিন কাটাও । কারণ 
এই দেহ একদিন ভস্মীভূত হয়ে যাবে । (খণংকৃত্া, ঘৃতং পিবেৎ, যাবৎ 
জীবন সুখং জীবেত__চার্বাক)। তার মতে ভগবানতো দূরের কথা ধর্মের 
কোন স্থানই নেই। তার মত সত্য হলে খধিগণসহ সব ধর্মের 
প্রবক্তারাই মুর্খ বলে পরিচিত হবেন । সুতরাং এই দর্শন একেবারেই 
শান্ত্বিরোধী | 

প্রশ্ন : ২৪৮ ॥ চিত্তপ্রসাদ লাভ করার উপায় কি? 

উত্তর : সাধারণ অর্থে চিত্তপ্রসাদ কথাটির অর্থ হল মনের আনন্দ । 
গীতা বলেন (গীতা ২/৬১) চিত্তপ্রসাদ লাভের উপায় হল স্থিত প্রজ্ঞ 
হওয়া__অর্থাৎ সব. ইন্দ্িয়কে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। আবার 
ইন্দ্রিয়সমূহকে বশ করতে হলে সব বিষয়ে আসক্তি এবং অপ্রিয় বস্তুর 
প্রতি বিদ্বেষ ত্যাগ করতে হবে (গীতা ২/৬৪)। কারণ প্রিয় বিষয়বস্তুতে 
আসক্তি বা অপ্রিয় বিষয়ে বিরক্তি থেকেই কাম, ক্রোধ, মোহ, ভয়, 
উদ্বেগ ইত্যাদি ধরনের ইন্দ্রিয় বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় এবং অসংযত 
ইন্দ্রয়সমূহ মন এবং বুদ্ধিকে বায়ুতাড়িত নৌকার ন্যায় বিক্ষিপ্ত করে । 
যার ইষ্ট প্রাপ্তিতে আনন্দ এবং অনিষ্ট প্রাপ্তিতে শোক বা দুঃখ হয় না 
এইরূপ ব্যক্তিই স্থিত প্রজ্ঞ বা স্থিতধী এবং তিনিই চিত্তে প্রসাদ বা সন্তুষ্ট 
লাভ করতে পারেন । 

প্রশ্ন : ২৪৯ ॥ চৈতন্য দেবের উক্তিগুলি হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত নয়, 
এগুলো তীর নিজেরই__এরূপ অপবাদ ব্রাহ্মণ নামধারী কিছু ব্যক্তি 
বলে থাকেন । তাদের কথা কি সঠিক? 

উত্তর : যারা শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুকে কেবলমাত্র সমাজ সংস্কারক বলে 
হেয় করতে চান তারাই তার সকল বাণীকে নস্যাৎ করার অপচেষ্টায় 
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লিপ্ত আছেন । মহাপ্রভু বহু উক্তি করেছেন। স্থানাভাবে সকল উক্তি 
এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয় । কিছু গুরুত্বপূর্ণ উক্তি নীচে উল্লেখ করা 
হল যা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত এবং শ্রী চৈতন্য ভাগবতে রয়েছে । 
নীচজাতি নহে ভজনে অযোগ্য 
সৎকুলজ বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য 
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদির বিচার 
(চৈ. চ. অন্ত্যলীলা) 
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণু ভক্ত হয় । 
তথাপি সেই সে পুজ্য__সর্ব শাস্ত্রে কয় ॥ 
(চৈ. ভাগবত আদি) 
সেই নীচ নহে যাতে 
কৃষ্ণ ভক্তি হয়। 
(চৈ. চ. অন্ত্যলীলা) 
শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর উপরোক্ত বাণীসমূহ শান্ত্রসম্মত কিনা তা 
শ্রীমদ্‌ ভাগবত থেকেই প্রমাণ করা সম্ভব । ভাগবতে (৩/৩৩/৭) বলা 


যজ্ছিহাণে বর্ততে নাম তুভ্যম ॥ 

অর্থাৎ যার জিহ্বায় হরিনাম বর্তমান, সে চণ্ডাল হলেও সেই কারণে 
শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে । 

ধন, সৎকুলে জন্ম, বিদ্যা, তপস্যাদি দ্বাদশগুণের অধিকারী হয়েও 
যদি কোন ব্রাহ্মণ ভগবানের চরণ কমলে বিমুখ হয় তবে তার থেকে 
যার মন, বাক্য ও কর্ম ভগবানে অর্পিত হয়েছে এরূপ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। 
ধনে গর্বিত ব্রাহ্মণ নিজেকেও পবিত্র করতে সমর্থ হয় না, কিন্তু ভক্তিমান 
চগ্ডাল তার কুল পর্যন্ত পবিত্র করে । (ভাগবত ৭/৯/১০)। 

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণীগুলি কি উপরে উল্লিখিত ভাগবত বাক্যের 
অনুরূপ নয়? তাই যদি হয় তবে তার বাণীগুলিকে অর্বাটীন বা সনাতন 
ধর্ম বহির্গত বলা চলে না । কারণ শ্রীমদ্‌ ভাগবত বেদ-উপনিষদের সার 


বলে স্বীকৃত হয়েছে। 
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প্রশ্ন : ২৫০ ॥ চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ কমলে কতটি মাঙ্গলিক 
চিহ্ন রয়েছে এবং সেগুলো কি কি? 

উত্তর : শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর ডান এবং বাম চরণকমলে ১৬টি করে 
মাঙ্গলিক চিহ্ন আছে। ডান পায়ের মাঙ্গলিক চিহগুলি- হল : বৃদ্ধাঙ্গুলির 
নীচে যব, এর নিচে ছাতা, বৃদ্ধ ও সামনের অঙ্গুলির মাঝখানে নিচে 
প্রসারমান একটি সরু রেখা, সামনের অঙ্গুলির নিচে একটি বেত্র, মধ্যমা 
অঙ্গুলির নিচে একটি পদ্ম, এর নিচে একটি পর্বত এবং তারও নিচে 
একটি রথ রয়েছে । রথের দক্ষিনদিকে আছে একটি গদা এবং এর বামে 
রয়েছে একটি ব্রিশূল । আবার কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিচে আছে একটি অস্কুশ 
(হাতিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য এক ধরনের জিনিস) এবং এর নিচে রয়েছে 
একটি বন্া। এই বজ্রের নিচে আছে একটি বেদী এবং কুণলাকৃতির 
দুল। এসবের নিচে আছে চারটি স্বস্তিকা চিহ্ন । এই চিহগুলোর 
মধ্যস্থলে আছে একটি অষ্টভূজ (০০৭8০?) এবং এর চার কোণায় 
রয়েছে চারটি কালো রঙের বুনোফল । 

বাম পদকমলেও ১৬টি মঙ্গলসূচক চিহ আছে। এগুলো হল : 
বৃদ্ধাঙ্গুলির নিচে একটি শঙ্খ এবং এর নিচে একটি চক্র আছে। 
মধ্যঅঙ্গুলির নিচে একটি বৃত্ত, এর নিচে একটি জ্যামুক্ত ধনু, তার নিচে 
একটি সুন্দর মল (১৪819), অন্গুষ্ঠের নিচে রয়েছে একটি সুন্দর 
জলপাত্র ৷ এই পাত্রের নিচে আছে গরুর পায়ের খুর 01০০, এর নিচে 
একটি সুন্দর পতাকা । পতাকার নিচে আছে একটি ফুল এবং এর নিচে 
একটি পল্পব (%/18) । গরুর খুরের নিচে আছে একটি ত্রিভুজ এবং এর 
নিচে রয়েছে চারটি বদ্ধ জলপাত্র। এই জলগাত্রগুলির মাঝখানে একটি 
অর্ধচন্্র আছে এবং এর নীচে রয়েছে একটি সুন্দর কুর্ম, এর নিচে 
একটি মৎস (মাছ) আছে। পল্পবের বিপরীত দিকে আছে একটি সুন্দর 
মালা (81190) | 

প্রশ্ন : ২৫১ ॥ চৈতন্য মহাপ্রভুর হাতে কতটি শুভচিহ্ ছিল এবং 
সেগুলো কিকি? . . 

উত্তর : শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ডান করকমলে ১৬টি শুভচিহ্ ছিল । 
এগুলো হলো : হাতের পীঁচটি আঙ্গুলের অগ্রভাগে একটি করে পদ্ম, 
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বৃদধাঙ্গুলির নিচে একটি যবচিহ্ন, এর নিচে চক্র, এবং তার.নিচে একটি 
বজ্ব । বনের নিচে আছে একটি জলপাত্র । তর্জনীর নিচে একটি পতাকা, 
পতাকার নিচে একটি ঝাটা (11919 । মধ্যমাঙ্গুলির নিচে একটি খড়গ, 
অনামিকার নিচে তরবারী, কনিষ্টাঙ্গুলীর নিচে একটি অঙ্কুশ । তরবারীর 
নিচে একটি সুন্দর বৃক্ষ, এর নিচে আছে যথাক্রমে তীর, জ্যামুক্ত ধনু 
এবং দুটি গাড়ি আছে। অন্কুশের নিচে আছে তিনটি প্রাসাদ এবং নিচে 
আছে একটি বাদ্যযন্ত্র । 
বাম কর-কমলে আছে ১৪টি শুভ চিহ্ৃ। এগুলো হল : প্রতি 
আঙ্গুলের অথভাগে একটি করে শঙ্খ । বৃদ্ধাঙ্গুলির নিচে একটি পদ্ম, এর 
নিচে একটি মালা । তর্জনীর নিচে একটি ছাতা । মধ্যমার নিচে একটি 
লাঙ্গল । অনামিকার নিচে একটি হাতি, কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিচে রয়েছে একটি 
বর্শা। এর নিচে আছে একটি কীর্তি স্তন্ত, পাশে রয়েছে একটি অশ্ব । 
কীর্তি স্তম্ভের নিচে আছে একটি পাখা ও স্বস্তিকা চিহ্, পাশে রয়েছে 
একটি ষাড়, এর নিচে আছে অর্ধচন্ত্র এবং একটি মৎস । 
প্রশ্ন : ২৫২ ॥ চৈতন্যদেব সম্পর্কে শ্রী কি ধারণা 
ছিল? তিনি কি চৈতন্যদেব সম্বন্ধে কোন বিশেষ উক্তি করেছিলেন? 

উত্তর : শ্রী রামকৃষ্ণদেব শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে অবতাররূপে বরণ 
করে নিয়েছিলেন । শ্রী রাম কৃষ্ণদেব নিজেই শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু সম্পর্কে 
বলেছেন : “তিনি ঈশ্বরের অবতার । তীর সঙ্গে জীবের অনেক তফাৎ।” 
রী শ্রী রাম কৃষ্ণ কথামৃত ২/২২/৩)। 

রামকৃষ্ণদেব শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সম্পর্কে অনেক ভাল ভাল উক্তি 
করেছিলেন যা স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবে ২/৩টি উক্তি 
তুলে ধরা হল: 

১. শ্রী চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান_ জ্ঞান সূর্যের আলো । 
আবার তার ভিতর ভক্তিচন্দ্রের শীতল আলোও ছিল। 
ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তিপ্রেম দুইই ছিল । 

২. শ্রী চৈতন্য ভক্তির অবতার; জীবকে ভক্তি শিখাতে এসেছিলেন । 

৩. অন্নদানের চেয়ে জ্ঞানদান, ভক্তিদান আরও বড় । চৈতন্যদেব 
তাই আচগ্ডালে ভক্তি বিলিয়ে ছিলেন । 
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প্রশ্ন : ২৫৩ ॥ জড় বিশ্বে কত রকমের জীব রয়েছে? 

উত্তর : বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী জড় ব্রক্গাণ্ডে চুরাশি লক্ষ রকমের 
জীব প্রজাতি রয়েছে। আযামিবা থেকে আর্ত করে বৃক্ষ, লতা, কৃমিকীট 
পতঙ্গ, সরীসৃপ, পশু-পাখি ও মানুষ ইত্যাদি । চেতনার বিকাশ অনুযায়ী 
কর্মফলে জীব এই চুরাশি লক্ষ দেহে পরিভ্রমণ করে থাকে । এর মধ্যে 
৯ লক্ষ হল জলজ প্রাণী । গাছপালা আদি স্থাবর ২০ লক্ষ, ১০ লক্ষ 
রকমের পাখী, কৃমিকীট আদি ১১ লক্ষ, ৩০ লক্ষ প্রজাতির পশু এবং 
মানুষ হল ৪ লক্ষ রকমের । দেখা যাচ্ছে মানুষ প্রজাতির সংখ্যা সবচেয়ে 
কম । এসত্েও মানব জীবনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। কারণ অপরাপর 
জীবের তুলনায় মানুষের চেতনা উন্নত । 

প্রশ্ন : ২৫৪ ॥ জড়জগতকে কেন দুঃখালয়ম্‌ (দুঃখের আলয়) 
বলা হয়? 

উত্তর : শ্রীমদ্‌ ভগবদ্‌ গীতায় পরমেশ্বর ভগবান এই জগৎকে 
দুঃখালয়ম বলেছেন । তিনি আরোও বলেছেন, এটি শুধু দুঃখের আলয় 
বা বাসস্থান নয়, এটি অশ্বাশতমৃ__অর্থাৎ অনিত্য | চিরদিনের জন্য নয়, 
কিছুকালের জন্য । এই কিছুদিন ২ দিন, ৭ দিন, মাস, বছর এবং 
কারোও জন্য কোটী কোটী বছরও হতে পারে । এই জড়জগতে আমরা 
অনিত্য দেহ লাভ করি । এখানে আমরা ব্রিতাপ জ্বালায় জর্জরিত হই । 
এই জ্বালা সবাইকেই ভোগ করতে হয় । এথেকে নিস্তার নেই। তাই 
জড়জগত অবশ্যই একটি দুঃখের আলয় । কারণ এখানে সত্যিকারের 
সুখ কোথায়? 

প্রশ্ন : ২৫৫ ॥ জনসংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। যদি এরকম বৃদ্ধি 
পেয়ে চলে তাহলে পৃথিবীতে সবকিছুর অভাব দেখা দেবে । এথেকে 
পরিত্রাণের উপায় কি? 

উত্তর : মানুষ প্রবৃত্তিমার্গে অবস্থান করলে এমনতো হবেই । যদি 
নিবৃত্তমার্গী হয়-_অর্থাৎ ভগবৎমুখী হয় তবে একদিকে যেমন জনসংখ্যা 
রাহা রর 

না। 


প্রশ্ন : ২৫৬ ॥ জড়জাগতিক বস্তু দ্বারা ভগবানকে কি অনুভব বা 
হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব? 

উত্তর : ভগবান এই জগজগতে তার অনেক বিভূতি প্রকাশ 
করেছেন । গীতায় ভগবান বলেছেন, “আমিই জলের স্বাদ, আমিই 
সূর্যালোক, আমিই চন্্রালোক, আমিই আকাশের শব্দতরঙ্গ এবং শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর 1” তাই কেউ যদি ভগবানকে হৃদয়্ম বা 
অনুভব করার জন্য এঁকান্তিক হন তবে তিনি গীতায় প্রদত্ত 
নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করে ভগবানকে বিভিন্নভাবে হৃদয়ঙগম করতে 
পারবেন । যেমন প্রতিদিনই আমরা জলপান-করি ॥ তখন যদি আমরা 
স্মরণ করি যে জলের স্বাদ হলো-ভগবান তাহলে ভগবদ্‌ উপলব্ি শুরু 
হবে । চন্দ্র এবং সূর্যের আলোক কে. উপভোগ করে না? বাতাসে 
শব্দতরঙ্গ কে না শুনে? এভাবে বহুভাবে আমরা ভগবানকে অনুভব এবং 
হৃদয়ঙ্গম করতে পারি । 

প্রশ্ন : ২৫৭ ॥ জন্মের ছারা বর্ণ নিরূপিত হয়, না স্বভাবের দ্বারা? 

উত্তর : মানুষ সাধারণত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্ধ, সঙ্কর, ও অন্ত্যজ__ 
এই কয়ভাগে বিভক্ত । কোন দেশে বর্ণাশ্রম স্পষ্টরূপে না থাকলেও 
অঙ্কুর রূপে আছে. যার যে স্বভাব, তার সেই বৃত্তি ও সেই অনুসারে 
জীবিকার উপায় হয় । অন্যের বৃত্তি ও জীবিকা অবলম্বন করলে অমঙ্গল 
হয়, এমনকি হরিভজনেরও ব্যাঘাত হতে পারে । জন্মই এর একমাত্র 
কারণ নয় । 

স্বভাবের দ্বারাই বর্ণ নিরূপিত হয় । যেমন ব্রাহ্মণ পরিবারে কেউ 
জন্মগ্রহণ করলেও যদি তার কাজকর্ম বা স্বভাব শূৃদ্রের মত হয় তবে কি 
তাকে আর ব্রাহ্মণ বলা যায়? তিনি তখন শূত্র স্বভাবজাত ব্রাহ্মণ মাত্র 
হবেন। 

প্রশ্ন : ২৫৮ ॥ জীব কর্মফল অনুযায়ী এই সংসারে বার বার জন্ম 
নেয় । আবার ভগবানও বারে বারে জন্মগ্রহণ করেন। তাহলে 
পার্থক্য কি? 

উত্তর : জীব তার পূর্বজন্মের কর্মফল অনুযায়ী বার বার নতুনদেহ 


ধারণে বাধ্য হয় । ভগবান কর্ম করলেও তিনি জীবের মতো কর্মফলে . 


১২১ 


জীব নিজের কর্মফল ভোগ করার জন্য বার বার 
আর ভগবান জন্ম গ্রহণ করেন সাধুদের ৯৯০ 
০.০ 
:২৫৯ ॥ 
৪ জিহ্বার সাহায্যেও নাকি কৃষ্ণকে হৃদয়ঙগম করা 
উত্তর : আপনার জিহ্বাকে ব্যবহার করে নিরন্তর মহামন্ত্ 
জপ করন আবার এ ছা রতি ক সা এই ফর 
এ ভগবানের দুইটি সেবা পাচ্ছে মাধ্যমে 
দু নসিহত না 
£ ২৬০ ॥ জর্মাদস্য যতঃ এ 
এ ২ ৪ এবং অথাতো ব্রক্ষ জিজ্ঞাসা এই 
 শ্রীমূদ্‌ ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে পরম ব্রহ্ম তিনটি 
অনু হন: ব্্পরমাত এবং তগবান। পরম রম হলে সেইহরে 
যা থেকে সমস্ত কিছু উদ্ভুত হয়, জন্মাদস্য যতঃ। একই কথা বেদান্ত 
সৃত্রের প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে । বেদাস্ত সূত্র শুরু হয়েছে অথাতো 
বর্ম জিজ্ঞাসা কথাটির মাধ্যমে যার অর্থ হল “এখন আপনি মানবজীবন 
ধারণ করেছেন, তাই আপনার পরম ব্রহ্ম সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু বা 
জালা 
য় হলেন বাসুদেব কৃষ্ণ যিনি পূর্ণভাবে 
৮4 পপ 
: ২৬১ ॥ জ্যোতিষ বিচারে মহাপ্রভু কোন্‌ মাসের 
তিথি, কোন্‌ লগ্নে এবং কোন্‌ রাশিতে জনম গ্রহণ করেছিকেন 
লেইস কিনার মধ্যে ভগবানের কোন কি সরাসরি পরিবঙ্গিত 
2 
উত্তর : শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ফাল্গুন মাসের শুরু পক্ষের 
ডিবি আনি নি াদিরলরজতহ সভার কে 
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মহোদয় কোষ্ঠী বিচার করে দেখতে পান যে তীর রাশি হল সিংহ। 
আবার তিনি সিংহ লগ্নেই জন্মগ্রহণ করেছেন । 

শ্রী নীলাম্বর চক্রবর্তী বলেছিলেন (চৈতন্য চরিতামৃত আদি 
১৪/১৬)-- 

নারায়নের চিহযুক্ত শ্রী হস্তচরণ । 
এই শিশু সর্বলোক করিবে তারণ ॥ 

শিশু নিমাইও দেখতে অবিকল ছিলেন শিশু কৃষ্তের মতই । কৃষ্ণের 
মতই তিনি সিংহলগ্ে সিংহ রাশিতে জন্যগ্রহণ করেন । 

প্রশ্ন : ২৬২ ॥ যোষিৎসঙ্গী কাদেরকে বলা যায়? 
না_ বুদ্ধি ষ্ট এরূপ নারী বা পুরুষকে যোষিৎ সঙ্গী বলা হয়। এরা 
জড়জাগতিক, কি পারমার্থিক কোন দিকেই উন্নতি করতে পারে না। 
এরা সততা হারিয়ে ফেলে, শুচিতা তাদের মধ্যে থাকেই না। তাদের 
মধ্যে মায়া-মমতা এবং দয়াদাক্ষিণ্য থাকে না । এরা লাজলজ্জাবিহীন । 
কুকুর-বিড়ালের মতই এরা যৌনাসক্ত থাকে বলে এরা পশুর সমতুল্য | 

প্রশ্ন : ২৬৩ ॥ যুক্ত বৈরাগ্য এবং ফন্ধু বৈরাগ্য কি? 

উত্তর : ফন্ু কথাটির অর্থ হল কৃত্রিম ত্যাগ বা বৈরাগ্য | ভারতের 
বিহারে ফন্ধু নামে একটি নদী আছে যার উপরিভাগ বালুকাভূমির মতো 
দেখতে কিনতু নিমনভাগে জলাস্রোত প্রবাহিত । ফু বৈরাগী মানুষদেরও 
তাই দেখতে ত্যাগী বা বৈরাগী মনে হলেও তলে তলে তাদের মধ্যে 
গভীর জড় কামনা-বাসনার স্রোত বয়ে যায় । মনোগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে 
তারা ত্যাগী হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তলে তলে তারা লোভীই থেকে 


যায়। 

ফন্ধু বৈরাগ্যের বিপরীত হল যুক্ত বৈরাগ্য ৷ একে যথার্থ বৈরাগ্য বা 
সাম্য বৈরাগ্যও বলা হয় । এক্ষেত্রে কাউকে কখনো কৃত্রিমভাবে কোন 
কিছু ত্যাগ করার চেষ্টা করতে হয় না, বরং সবকিছুই ভগবান কৃষ্ররর 
সেবায় অনুকূলে ব্যবহার হয়। যুক্ত বৈরাগ্য হল জড়জগতে 
অনাসক্তভাবে জীবন যাপন করে সবকিছুকেই শ্রী কৃষ্ণের সেবায় ব্যবহার 
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করা বুঝায় । যুক্ত বৈরাগীদের কাছে গ তাৎ 
যথাযোগ্য বিষয় ভূগ্রে অনাসক্ত হয়ে । সু ৯০৭৭ 

প্রশ্ন : ২৬৪ ॥ যারা রাধাকৃষ্টের ভক্ত তারা কি শিবচ্তুদশী 
রামনবমী এবং নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত পালন করবেন? 
ও উত্তর £ হ্যা। শিব হলেন কৃষ্ণের পরম ভক্ত ভক্ত সভুষ্ট হলে 
ভগবান স্তুষ্ট হন। শ্রী রামচন্দ্র পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণের এক রূপ | শ্রী 
নৃসিংহদেবও তাই । এজন্য কৃষ্ণভ্ত মাত্রেই এইসব ব্রত পালন 
করবেন। 

প্রশ্ন : ২৬৫ ॥ যে মানুষ কৃষ্ণ নাম জপে না, কৃষ্ণের ভজনা করে 
না, শা অনুযায়ী সে-নাকি পশুর সমতুল্য ই হার রে 
মহাপ্রভু কখনো অনুমোদন করেছিলেন কি? 

উত্তর : শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সবসময়ই সর্বাবস্থায় কৃষ্ণের ভজনা 
এবং কৃষ্ণ নাম জপের জন্য সবাইকে উপদেশ দিতেন । কারণ জীব 
কৃষের নিত্যদাস | কোন মানুষ এই কথা বিশ্বাস না করলে সে পশুর 
সমান_-একথা শান্ত্েই উল্লেখ আছে এবং এর সমর্থনও মহাপ্রভুর উক্তি 
থেকে পাওয়া যায়। শ্রী লোচন দাস ঠাকুর মহাশয় রচিত শ্রী চৈতন্য 
মঙ্গল গ্রন্থের আদিখগু, গয়াযাত্রা অংশ থেকে দেখা যায় মহাপ্রভু পিতার 
নিমিত পিও দানের জন্য গয়াযাত্রা করেন। যাত্রাপথে তিনি সবাইকে 
কৃষ্ণ ভজনের উপদেশ দেন । এক স্থানে একটি হরিন দম্পতিকে খেলায় 
নিমগ্ন দেখে তিনি হেসে সঙগীদেরকে বলেছিলেন___ | 

কৃষ্ণ জ্ঞান নাহি মাত্র পশুর শরীরে । 
রর মনুষ্যে না ভজে কৃষ্ণ,_পশড বলি তারে ॥ 
কৃষ্ণ সম্পর্কে জ্ঞান পশুর থাকে না। মানুষের জ্ঞান থাকা 

সত্তেও কৃষ্ণ না ভজলে সে পশুর সমান হয়ে যায় । 

প্রশ্ন : ২৬৬ ॥ যারা কেবলমাত্র কষ্টে 
৮০০০০ পড়লেই কৃষ্ণকে ডাকে 

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবানের অসংখ্য ধরনের ভক্ত আছেন । তার 
মধ্যে যারা আর্ত__অর্থাৎ বিপদে পড়ে ভগবানের কাছে করুনা ভিক্ষা 
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করেন তাদেরও কৃষ্ণ ভক্ত বলা যায়, যদিও তারা পরিণত ভক্ত নন। 
তাছাড়া সুখে-দুঃখে যে কেউ কৃষ্ণের শরনাগত হতে পারে । 

প্রশ্ন £ ২৬৭ ॥ যোগ শাস্ত্র সাধনার সহায়তার জন্য শরীরের 
ছয়টি স্থানকে নির্দেশ করেছে । সেগুলো কি কি? 

উত্তর : অষ্টাঙ্গযোগ সাধনার ৬ষ্ঠ স্তর হল ধারণা । অর্থাৎ কোন 
বিশেষ বস্তুতে বা আধারে মনকে নিবিষ্ট করে রাখতে হয় ৷ এই আধার 
শরীরের কোন অঙ্গও হতে পারে । যোগ শাস্ত্রে এই জন্য শরীরের ছয়টি 
স্থান নির্দেশ করা হয়েছে । এদেরকে ষটচক্র বলে : ১. মূলধার (গুহ্যের 
উপরিস্থ প্রদেশ) ২. স্বাধিস্থান (লিঙমূল) ৩. মনিপুর (নাভি মণ্ডল) ৪. 
অনাহত (হৃদয়) ৫. বিশুদ্ধ (কণ্ঠ) ৬. আজ্ঞা (ত্রে-মধ্যস্থল) । 

প্রশ্ন : ২৬৮ ॥ যোগ শীস্ত্রে সমাধির কথা রয়েছে । আসলে এই 
সমাধি কি? 

উত্তর : অষ্টাঙ্গযোগের এটি হল শেষ ত্তর। সমাধি বলতে 
রাজযোগীর চরম বা সিদ্ধি অবস্থা বুঝায় । ধ্যানের পরিণতি হল সমাধি । 
অবিরত ধ্যানের ফলে ধ্যেয় বিষয় ছাড়া জগতের সব কিছুই সাধকের 
কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ৷ পরিশেষে সেই বস্তুর রূপ অদৃশ্য হয়ে 
চিন্তা শুন্যতা আনয়ন করে । পুরাপুরি চিন্তাশুন্য অবস্থাকে নির্বিকল্প 
সমাধি বলে। এই অবস্থায় সাধকের পক্ষে ব্রহ্ম দর্শন বা আত্মদর্শন 
সম্ভব। 

প্রশ্ন : ২৬৯ ॥ যুধিষ্ঠিরের কতজন স্ত্রী এবং সন্তান ছিল? 

উত্তর : যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বিয়ে করেন। দ্রৌপদীর গর্ভে 
যুধিষ্ঠিরের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে । তার নাম ছিল প্রতিবিদ্ধয । তার 
আরও একজন স্ত্রী ছিল। তার নাম দেবিকা। তিনি ছিলেন গোবাসন 
শৈব্যের মেয়ে । স্বয়ম্বর সভায় তিনি যুধিষ্ঠিরকে বরণ করেছিলেন । 
দেবিকারও একটি পুত্র জন্মেছিল । তার নাম ছিল যৌধেয় । কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধের একেবারে শেষ দিকে অশ্বথামা এই পুত্রগণকে হত্যা 
করেছিলেন । 


প্রশ্ন : ২৭০ ॥ নাম জপে সাফল্য পেতে হলে ভক্তদের করণীয় 
কি? 

উত্তর : নাম জপে তাড়াতাড়ি সাফল্য পেতে হলে কোন ভক্তকে 
একসঙ্গে তিনটি আবশ্যকীয় ভক্ঞঙ্গ অনুশীলন করতে হবে : শ্রবণ, 
কীর্তন এবং স্মরণ | এইসব কথার নির্যাস হল মনোযোগ সহকারে হরে 
কৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রবণ করা, প্রেম ও আত্ম নিবেদনের মনোভাবসহ 
ভগবানের নাম জপ এবং গভীরভাবে আরাধ্য দেবের অপ্রাকৃত রূপ-গুণ 
ও লীলার ধ্যান করা । এই উপায়ে মনও জিহ্বা ক্রমে ক্রমে ভগবৎ- 
সেবায় নিয়োজিত হবে । 

প্রশ্ন : ২৭১ ॥ নারী হল মৃত্যুর প্রতীক ৷ আসলে কি তাই? 

উত্তর : প্রশ্নটির যথার্থতা. আপেক্ষিকভাবে গ্রহণযোগ্য ৷. তাই 
উত্তরও আপেক্ষিক হবে । গৃহমেধী পুরুষেরা মনে করে স্ত্রী শুধু আমার 
সেবা করবে । এর ফলে সে একসময় স্তন হয়ে কৃষ্ণ সেবা ভুলে যায় । 
তার পারমার্থিক চেতনা লুণ্ড হয়ে যায় । ভগবান শ্রী কপিলদেব তীর মা 
দেবানুতিকে বলেছিলেন, আগের জন্মে রমণীর প্রতি আকর্ষণের ফলে, 
আসক্ত হওয়ার ফলে জীব এই জন্যে স্ত্রীরূপ পায়। স্ত্রীরূপ হয়ে সে 
মায়ার জগতে মোহিত অবস্থায় থাকে । পারমার্থিক স্তরে পৌছতেই চায় 
না। স্ত্রীর প্রতি জড় আকর্ষণের ফলে এভাবে পরজন্যে পুরুষের স্ত্ীতব 
লাভ হয় এবং পারমার্থিক পন্থা বন্ধ হয়ে যায়। একেই মৃত্যুর প্রতীক 
বলা হয়। কৃষ্ণভক্তি পূর্ণা স্ত্রীর বেলায় কথাটি প্রযোজ্য নয়। কারণ 
এরূপ সংসারে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পরিপূরক | 

প্রশ্ন : ২৭২ ॥ নামরূপে কৃষ্ণ অবতার কথাটির মানে কি? 

উত্তর : ভগবান এবং তীর নাম অভিন্ন । ভগবান এমন কথাও 
বলেছেন যে তিনি তার সমস্ত শক্তি নামের মধ্যে নিহিত করে দিয়েছেন । 
তাই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রই হল নামরূপে কৃষ্ণ অবতার | এই দিব্যনাম হল 
শ্রী কৃষ্ণের শব্দ অবতার | নামরূপে এই কলিযুগে কৃষ্ণ অবতার | যখন 
আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করি তখন বুঝতে হবে যে স্বয়ং কৃষ্ণ 
এখন উপস্থিত রয়েছেন । 
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প্রশ্ন : ২৭৩ ॥ নিত্যানন্দ প্রভুর নামের অর্থ কি? 

উত্তর £ নিত্য + আনন্দ - নিত্যানন্দ-_অর্থাৎ নিত্য বা সদাসর্বদা 
যিনি আনন্দ দান করেন । নিত্য মানে সর্বদা, আর আনন্দ অর্থ হল 
চিন্ময় সুখ । তাই যিনি চিন্ময় সুখ দিতে পারেন তিনিই হলেন 
নিত্যানন্দ । এজন্য যার নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে কোন সম্পর্ক নেই সে 
চিন্ময় আনন্দ পাবে কি করে, তার মুক্তি নেই। কারণ নিতাই প্রভুর 
করুনা না হলে ব্রজে রাধাকৃষ্ণকে পাওয়া যাবে না । এই হল নিত্যানন্দ 
নামের প্রকৃত মাহাত্য । 

প্রশ্ন : ২৭৪. ॥ নামহট্ট কি? কখন এবং কোথা থেকে এর পত্তন 
হয়? 

উত্তর : নাম বলতে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বুঝায় । আর হষ্ট বলতে 
সাধারণ অর্থে হাট বা বাজার বুঝায় । কিন্তু এই হাট সাধারণ হাটের 
মতো নয় । জড়জগতের হাটে অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যের লেনদেন হয় 
মাত্র । ভগবানের দিব্যনাম অপ্রাকৃত। তাই তার হাটও অপ্রাকৃত | এতে 
বিনিময় মূল্যও তাই অপ্রাকৃত হতে বাধ্য | কারণ অপ্রাকৃত বস্তু নহে 
প্রাকৃত গোচর। 

প্রকৃতপক্ষে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর. আজ্ঞায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ. এবং 
শ্রীহরিদাস ঠাকুর মহাশয় সর্বপ্রথম নদীয়ার গোদ্রম-দ্বীপে নাম হাট্টের 
পত্তন করে নদীয়ার দ্বারে দ্বারে নাম-প্রেম বিতরণ করেন । পরবর্তীকালে 
শ্রীল জীব গোস্বামীর আদেশক্রমে শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর, শ্রীল 
শ্যামানন্দ প্রভূ এবং শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু বৃন্দাবন থেকে 
গোস্বামীগণের গ্রন্থ এনে বঙ্গদেশে এর ব্যাপক প্রচার করেন । এর পর 
শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর নদীয়া গোদ্রম-সুরভিকুপ্জে পুনরায় নামহট্ট 
স্থাপন করে বাংলা এবং ওড়িষ্যায় এর ব্যাপক প্রচার করেন। শ্রীল 
প্রভুপাদের আদেশক্রমে ১৯৭৯ সালে শ্রীল জয় পতাকা স্বামী মহারাজের 
নির্দেশ ও পরিচালনায় এবং শ্রীম্ রাঘব মহারাজের সহযোগিতায় শ্রী 
নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ধারায় ইসকনের শ্রী শ্রী 
হরে কৃষ্ণ নামহষ্ প্রচারকার্য শুরু হয় যা দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে বলা 
যায়। 
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প্রশ্ন : ২৭৫ ॥ নারীদেরকে ভগবান কি কি গুণ অর্পন করেছেন? 

উত্তর : শ্রীমদ্‌ ভগবদ্‌ গীতায় বিভৃতিযোগ অধ্যায়ে (গীতা ১০/৩৫) 
নিজের বিভূতি বর্ণনার সময় পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন যে কীর্তি, শ্রী, 
বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি এবং ক্ষমা-_এই সব গুণাবলি তিনি নারীদের 
“মধ্যে সৃষ্টির আদিকাল থেকেই অর্পন করে রেখেছেন । তিনি এইসব 
গুণীবলির মাধ্যমেই নারীদের মধ্যে বিরাজ করেন । কোনও নারী এইসব 
গুনের অধিকারী হলে প্রকৃতপক্ষে সমাজে যথার্থ সম্মানীয়া হয়ে উঠতে 
পারেন । 

প্রশ্ন : ২৭৬ ॥ নববিধা ভক্তির যে কোন একটি অনুসরণ করলে 
কি বৈকুষ্ঠধামে পৌছা যাবে? 

উত্তর : নববিধা ভক্তির যে কোন একটি অনুষ্ঠান করলেই শ্রী কৃষ্ণ 
পাদপন্মে প্রেম আপনা-আপনি আবির্ভূত হয় । তবুও সেই ভক্তি প্রেম 
সহকারেই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । কারণ প্রেম সংযুক্ত ভক্তিবলে বৈকুণ্ঠ 
প্রাপ্তির বিরুদ্ব-অভিলাষ নষ্ট হয়ে যায় । 

যদিও নববিধা ভক্তির যে কোন একটি দ্বারাই বৈকুষ্ঠলোক লাভ 
করা যায় তবুও রসঙ্ঞ ভক্তরা বিচিত্র ভক্তিরস-মাধুর্ষের লোভে সমস্ত 
ভক্তি-অঙই সুখে অনুষ্ঠান করেন । 

প্রশ্ন : ২৭৭ ॥ নামজপের সময় জড়জাগতিক চিন্তা এসে পড়ে । 
'কি করা যায়ঃ রর 

উত্তর : প্রথম প্রথম এরূপ হতে পারে । আপনি ধৈর্য ধরে নাম 
প্রতিনিয়ত জপ করে যাবেন। এইরকম চিন্তাভাবনা আসলেও হতাশ 
হবেন না। একসময় হরিনামই আপনাকে জড়জাগতিক বিভিন্ন চিন্তা 
থেকে মুক্ত করবে । কারণ নামের মধ্যেই শ্রী হরি অবস্থান করেন । 

প্রশ্ন £২৭৮ ॥ নিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীমন মহাপ্রভু তার ষড়ভূজ 
রূপ দেখান । সেই মূর্তি কিরূপ ছিল? 

উত্তর : একসময় শ্রীবাস ঠাকুরের বাড়ীতে খাটে বসে শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভু তার এশ্বর্য প্রকাশ করছিলেন । এই সময় শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু 
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সেখানে এসে উপস্থিত হন। মহাপ্রভু তাঁর ষড়ভূজ মুর্তি সেই সময় 
নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রদর্শন করেন । সাধারনত ষড়ভুজরূপ বলতে দুই 
হাতে শ্রীরামচন্দ্রের ধনুর্বান, দুই হাতে শ্রী কৃষ্ণের বাশী এবং দুই হাতে 
শ্রী গৌরাঙ্গের দণ্ড ও কমণুল বুঝায় । কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুকে যে ষড়তুজ 
রূপ দেখানো হয় তাতে তিনি দেখেন মহাপ্রভু চার হাতে শঙব, চক্র, 
পদ্ম, গদা, এবং অন্য দুই হাতে মুরলী (বাশী) ধারণ করে আছেন । 
প্রশ্ন : ২৭৯ ॥ নিবৃত্তি মার্গ বা পথ কি? এই মার্গের অনুসারী 
হলে কি কি করতে হবে? 
উত্তর : কামনা এবং জড় কর্মই দুঃখ এবং সংসারে বন্ধনের মূল 
কারণ । তাই সমূদয় কামনা-বাসনা ত্যাগ করে সমস্ত কর্ম ভগবানে 
সমর্পণ করে জীবন পরিচালিত করলে তাকে নিবৃত্তি মার্গ বলা হয়। 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হলে প্রতিটি মানুষকে ন্যুনতম 
হলেও কিছুটা ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিচালিত কর্ম করতেই হবে_-যেমন 
আহার, নিদ্রা, মল-মুন্র ত্যাগ ইত্যাদি । যে কোন কর্ম করলে তার কোন 
না কোন ফল হবেই । যদি কর্মই পরিণামে জড় বন্ধন বা দুঃখের কারণ 
হয় তবে তার সমাধানের জন্য নিবৃত্তি মার্গ কতিপয় বিধানের কথা 
বলে। 
১. অনাসক্ত থেকে এবং আমিত্ব ত্যাগ করে কর্ম সম্পাদন করতে 
হবে । অর্থাৎ নিষ্ধামভাবে কর্ম করতে হবে । 
২. ইন্দ্রিয়সমূহকে ভগবানের সেবা কর্মে নিয়োজিত রাখতে হবে । 
৩. ইন্দ্রিয় দ্বারা পাওয়া সুখ অনিত্য, এতে দুঃখের অবসান হয় 
না__এই মনে রেখে কেবলমাত্র -ভগবতমুখী জীবন ধারনের 
জন্য প্রয়োজন__এই মনে করে ব্যবহার করতে হবে । 
প্রশ্ন : ২৮০ ॥ নামকীর্তন এবং জপের মাধ্যমেই.কি ভগবানকে 
লীভ করা যাবে? 
উত্তর : ভগবান এবং তীর নাম অভিন্ন । তাই ভগবানের যে কোন 
নাম ভক্তিসহকারে কীর্তন এবং জপ করলেই ভগবানকে লাভ করা 
সম্ভব । ভগবানের নাম কীর্তন ব্যক্তিগতভাবে বা নির্জনে করলে জপ করা 
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হয়, সম্মিলিতভাবে গীত বাদ্যসহকারে করলে তাকে রব 
রর লী ভারে 
অভিমুখী হয়। তেমনি ভগবানের কোন নাম বার বার উচ্চারণ করলে 
ভগবান ভক্তের আহ্বানে আকৃষ্ট হয়ে তাকে দর্শন দেন । কলিকালে 
একমাত্র হরিনাম কীর্তনের দ্বারাই সেই ফল লাভ করা যায় যা আগের 
যুগগুলিতে তপস্যা, ধ্যান এবং যজ্ঞাদির দারা লাভ করা সম্ভব হতো । 

প্রশ্ন : ২৮১ ॥ নকুলের কয়জন স্ত্রী এবং পুত্র ছিল? তার শজ্ৰের 
নাম কি? 
“এ বপন চা গে িঅনীকারদক 

করেন । নকুল চেদিরাজ শিশুপালের কন্যা করেনুমতীকেও 

বিয়ে করেছিলেন । তার গর্ভে নিরমিত্র নামের একপুত্র লাভ করেন। 
নকুলের শঙ্খের নাম ছিল সুঘোষ । 

প্রশ্ন : ২৮২ ॥ নকুল এবং সহদেব অশ্িনীকুমারছয়ের 
কুস্তীর গর্ভে জন্ম নেন । এই অশ্থিনীকুমারদ্ধয় কারা? ক 

উত্তর : পুরাণে আছে বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার সাথে সূর্যের বিয়ে 
হয়। সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে তিনি ছায়া নামের এক নারীকে 
সূর্যের কাছে রেখে অশ্বীর দেহ ধারণ করে কুরুক্ষেত্র যেয়ে আত্মগোপন 
করেন। সূর্য তখন অশ্বের দেহ ধারণ করে তার অনুসরণ করেন এবং 
তার সাথে মিলিত হন । ফলে তাদের অশ্বিনী ও রেবস্ত নামে দুই পুত্র 
জন্ম নেয়। ঝক্‌বেদে এদের নাম নাসত্য__অর্থাৎ অসত্য নয়, সত্য । 
বিকল্প নাম অশ্বিনী । তাদের রথ মনোরম অশ্ব দ্বারা চালিত' হতো । 
গার্ড সিনা 

প্রশ্ন : ২৮৩ ॥ পদকমলে 
এবং সেগুলো কি কি? ৬০৪ ৯০পপ 

উত্তর : শ্রীমন্‌ নিত্যানন্দ প্রভুর ডানপদকমলে রয়েছে ১২টি 
শুভচিহৃ। এগুলো হল_: বৃদ্ধাঙগুলির নিচে শঙ্খ, তার নিচে চক্র । মধ্য 
অঙ্গুলির নিচে একটি যব চিহ্ব আছে। অনামিকা আঙ্গুলের নিচে আছে 
একটি পদ্ম । এর নিচে আছে পতাকা, পতাকার পাশে আছে একটি 
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লাঙ্গল । পতাকার নিচে আছে একটি রজ্, তার পাশে চারটি তীর | 
তীরের নিচে একটি জ্যামুক্ত ধনু, ধনুর নিজে অর্ধচন্দ্র । এর পাশে আছে 
একটি পবিত্র বেদী এবং গোড়ালীতে রয়েছে একটি কালো বর্ণের ফল। 

বাম পদকমলে আছে ১২টি শুভ চিহ্ন । সেগুলো হল : বৃদ্ধাঙ্গুলির 
নিচে একটি পুজার বেদী, মধ্যমার নিচে একটি বৃত্ত, অনামিকার নিচে 
একটি পদ্ম এবং কনিষ্াঙ্গলির নিচে একটি অন্কুশ । বেদীর নিচ দিকে 
আছে ছাতা, এর পাশে রয়েছে একটি গদা, ছাতার নিচে ত্রিশূল 
শেক্তি)। গোড়ালিতে আছে একটি মাছ, মাছের উপরে চারটি জলপাত্র, 
এগুলোর উপরে গরুর খুর (0,০০০ । কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিচে অন্কুশের নিচে 
আছে একটি ফুল এবং এর নিচে একটি সুন্দর ফুলদানি আছে। 

প্রশ্ন : ২৮৪ -॥ নিত্যানন্দ প্রভুর করকমলে কতটি মাঙ্গলিক চিহ্ন 
আছে এবং এগুলো কি কি? 

উত্তর : শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুর ডান করকমলে ৭টি শুভ চিহ্ন 
আছে। এগুলো হল : পাচ আঙ্গুলের প্রতিটির অগ্রভাগে একটি করে 
শঙ্খ, অনামিকার নিচে একটি ক্ষুদ্র মার্জনী (ঝৌটা), বৃদধাঙ্গুলির নিচে 
একটি বৃহৎ মার্জনী, তার নিচে একটি পাখা, এর নিচে পূজার বেদী ও 
গদা রয়েছে । আয়ু রেখা ও শিরো রেখার নিচে আছে একটি পদ্ম । 

বাম কর কমলে রয়েছে ৭টি শুভচিহ্ৃ । সেগুলো হল : প্রতিটি 
আঙ্গুলের অগ্রভাগে একটি করে পদ্ম আছে । মধ্যমার নিচে আছে একটি 
লাঙ্গল, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির মাঝখানে আছে একটি ছাতা । এর 
বরাবর নীচে আছে যথাক্রমে একটি পতাকা, জ্যামুক্ত একটি ধনু, একটি 
তীর এবং একটি মাছ। - 

প্রশ্ন : ২৮৫ ॥ নয়টি ছার নাকি মানুষের দেহে আছে। থাকলে 
সেগুলো কি কি? 

উত্তর : হ্যা । শরীরের এই নয়টি দ্বার হল : দুটি চোখ, দুটি কান, 
নাকের দুটি ছিদ্র, একটি মুখ, একটি উপস্থ (লিঙ্গ) এবং একটি পায়ু 
(মলদ্বার) । 
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প্রন : ২৮৬ ॥ রাম, লক্ষণ, ভরত এবং শক্রয়নের স্ত্রীদের নাম 
কিঃাএদের পুরদের নাম কি? এই পুরা কোন্‌ কোন্‌ রাজ্যের রাজা 


? 

ন্‌ উত্তর : শ্রী রামচন্দ্র স্ত্রীর নাম সীতা, লক্ষণের স্ত্রীর নাম উর্মিলা । 

এরা দুইজনই রাজর্ষি জনকের কন্যা ছিলন। জনক রাজার ভাই 

উনধবজের কন্যা মাবী এবং রচ্তকর্তি ছিলেন ভরত এবং শক্ুমের 
। 


শ্রী রামচন্দ্র দুই পুত্রের নাম-কুশ এবং লব । লক্ষণের দুই পুত্রের 
নাম_-অঙ্গদ এবং চন্ত্রকেতু ৷ ভরতের দুই পুত্রের নাম তক্ষক 'এবং 
পুল । আর শক্রয়ের দুই পুত্রের নাম সুবাহু এবং শক্রঘাতী | 

কুশ ছিলেন কোশল রাজ্যের, লব উত্তর কোশলের, অঙ্গদ কারুপথ 


প্রশ্ন : ২৮৭ ॥ রাত্রে ভালো বা সুখ নিদ্রার জন্য করণীয় কি? 

উত্তর : সুন্দর, শান্ত এবং স্থির ও সংযতভাবে ঘুমানোকেই সুন্দ্রা 

বলা হয় । এর জন্য নিমোক্ত করণীয় রয়েছে__ 

১. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিছানায় হাত-পা-মুখমণ্ল ভালোভাবে 
ধুয়ে-মুছে শয়ন করা উচিত । 

২. ডান বা বাম কাতে শয়ন করলে ভাল হয় । 

৩. স্বল্প আহারের পর কিছুক্ষণ হাটা-চলা করতে হবে । 

৪. বিছানায় যেয়ে ভগবানের উপদেশ বা গীতা-ভাগবতের কোন 
শ্নোক স্মরণ করলে ভাল হয় । | 

৫. ভগবান শ্রী নৃসিংহদেবের স্ৃতি-বন্দনা করতে হবে । 

৬. সবশেষে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে হবে । দেখবেন এই 
মহাম্ত্র জপতে জপতে ভগবৎ কৃপায় একসময় ঘুমিয়ে 
পড়বেন। 

প্রশ্ন : ২৮৮ ॥ রিপুদমনের কথা অনেকের কাছেই শুনি। এই 

রিপুগুলি কি কি? এগুলো দমনের উপায় কি? 

উত্তর : কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য _এইগুলি হল 

ষড়রিপু । কামনা, ক্রোধ, লোভ, অনিত্য বিষয়ে আসক্তি (মোহ) ধন- 
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মন-যৌবনের গর্ব (মদ) এবং পরশ্রীকাতরতা (মোতসর্য)__ইন্দ্িয়ের এই 
বিকারগুলি মানুষকে অনেকটা জোর করে পাপ কর্মে পরিচালিত করে । 
এগুলো ক্রমশই বাড়ে এবং ভোগের মাধ্যমে এদের তৃপ্তি সাধন করা 
যায় না। 

এই রিপুগুলির প্রকৃতি এমন যে এদের একটি থেকে অন্যটির উদ্ভব 
হয় । যেমন কিছু কামনা (কাম) বিফল বা প্রতিহত হলে ক্রোধ জন্মে । 
ক্রোধ থেকে স্মৃতিবিভ্রম ও বুদ্ধিনাশ যা থেকে সর্বনাশ হয়। অর্থাৎ 
ইন্দ্রিয়ে আসক্ত ব্যক্তি সংসার কৃপে নিমজ্জিত হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয় । 
এগুলো আত্মজ্ঞান এবং আত্মোন্নতির পথে অন্তরায় বলেই এদেরকে 
রিপু বা শক্র বলা হয়। এদের মধ্যে আদি রিপু কামনা থেকেই অপর 
রিপুগুলি উত্তুত এবং উত্তেজিত হয় বলে গীতায় (গীতা ৩/৪৩) কামকে 
প্রধান এবং দুর্জয় শত্রু বলা হয়েছে । 

সমস্ত রিপুকে দমনের সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট. উপায় হল সমস্ত 
ইন্দ্রয়গুলোকে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করা । যেমন চক্ষু 
দ্বারা ভগবানের শ্রীমূর্তি দর্শন, কান দ্বারা তার নাম-মহিমা এবং যশ 
শ্রবণ, জিহবা দ্বারা তীর প্রসাদ সেবণ ইত্যাদি কর্মে নিয়োজিত হলেই 
ভগবৎ কৃপায় উপরোক্ত ষড়রিপুর আক্রমণ থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব | 

প্রশ্ন : ২৮৯ ॥ রামায়ণ এবং মহাভারতে বেশ কিছু রাজ্য যেমন 
বিদেহ, গাদ্ার, মদ্ররাজ্য, কেকয় রাজ্য, কোশলরাজ্য ইত্যাদির নাম 
দেখতে পাওয়া যায় । এগুলোর অবস্থান কোথায় কোথায় ছিল? 

উত্তর : রামায়ণে বিদেহ রাজ্যের উল্লেখ আছে। বিদেহের রাজা 
ছিলেন জনক । এটি বর্তমান উত্তর বিহারে অবস্থিত ছিল । ভারতবর্ষের 
উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের যে সব রাজ্য ছিল গান্ধার ছিল তাদের মধ্যে 
সবচেয়ে দুরে অবস্থিত । বর্তমানের উত্তর কাশীর, পেশোয়ার এবং 
রাওয়ালপিগ্ডি জুড়ে যে ভূখণ্ড আছে তাকে নিয়ে গান্ধার রাজ্য গড়ে উঠে 
ছিল। গান্ধার রাজ্যের সামান্য পূর্বে ছিল মদ্ররাজ্য । এটি চন্দ্রভাগা 
(বর্তমানে চেনাব নামে পরিচিত) এবং ইরাবতী (বর্তমানে রাভী নামে 
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পরিচিত)__এই দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে অবস্থিত ছিল । কেকয় রাজ্য 
ছিল তার পূর্বে । এটি বিপাশা (বর্তমানে নাম বিয়াস) এবং শতদ্ধ 
(বর্তমান নাম সাটলেজ) এই দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল । 
এর পূর্বে ছিল কোশল রাজ্য । তার বর্তমান নাম আউধ | এর রাজধানী 
অযোধ্যা সরযু নদীর তীরে অবস্থিত ছিল । এই নদীর বর্তমান নাম 
ঘর্থরা । 

প্রশ্ন : ২৯০. ॥ রামায়ণে শ্লোক সংখ্যা আসলে কতটি এবং 
কতটি কাণ্ড আছে? 

উত্তর : সংস্কৃত রামায়ণের দুটি পৃথক সংকলন বর্তমানে পাওয়া 
যায়। বোম্বাই এর সংকলন এবং গৌড়ের-_অর্থাৎ বাংলাদেশের 
সংকলন । বোম্বাই সংকলনের শ্লোক সংখ্যা ২৪, ৫২৮; কিন্তু গৌড়ীয় 
সংকলনের শ্লোক সংখ্যা হল ১৯, ৭৯৩ | বোম্বাই সংকলনে সাতটি কাণ্ড 
আছে । গৌড়ীয় সংকলনে আদিকাণ্ড বা বালকাণ্ড আছে, কিন্তু উত্তর কাণ্ড 
নেই । অভয়ক্কের মতে হাতে লিখিত পুঁথিতে আদিকাণ্ড ছিল । কিনতু খুব 
সম্ভবত পরে হারিয়ে গেছে। মনে হয় তার অনুমান সত্য ৷ কারণ 
গৌড়ীয় সংকলনের বালকাণ্ডে যা হিসাব দেয়া হয়েছে তাতে উল্লেখ 
আছে যে রামায়ণের মোট শ্লোক সংখ্যা ২৪,০০০ । অর্থাৎ বোম্বাই 
সংকলনে উত্তরকাণ্ড নিয়ে যে শ্লোক সংখ্যা দেখানো হয়েছে প্রায় তার 
সমান । 

উত্তর কাণ্ডের শেষে আছে, রামের প্রশ্নের উত্তরে লব এবং কুশ 


রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ৯৪/২৬-২৭) 
অর্থাৎ তপস্থীভার্গব (বালী ভূ মুনির পুত্র বলে তীর এক নাম 
ভার্গব) একশত উপাখ্যানসহ চবিবশ হাজার শ্লোক রচনা করেছিলেন । 
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আদি প্রভৃতি এবং উত্তরকাণ্ডসহ সেই মহাত্মা ছয়টি কাণ্ড এবং পাঁচশত 
সর্গ রচনা করেছিলেন । এই হিসাবে রামায়ণে ২৪,০০০ শ্লোক অথচ 
ছয়টি কাণ্ড রয়েছে । আবার পদ্ম পুরানেও উল্লেখ আছে যে রামায়ণ 
ছয়টি কাণ্ডে সমাণ্ত । (পদ্পুরান, পাতাল খণ্ড, ৩৭ অধ্যায়) । 

প্রশ্ন : ২৯১ ॥ রাম বালীকে হত্যা করেছিলেন, অথচ বালী তার 
কোন ক্ষতি করেছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই 
হত্যা কি রামের জন্য কলঙ্কজনক নয়? 

উত্তর : সুখ্বীবের কাছ থেকে রাম জানতে পারেন যে বালী তার 
ছোট ভাই সুথ্ীবের পত্রী রুমাকে তার অন্তপুরে এনে সহবাস 
করেছিলেন । এই আচরণ রামের কাছে খুবই নিন্দনীয় মনে হয়েছিল । 
তাই তিনি সুীব-বালীর যুদ্ধের সময় বালীকে বান দ্বারা হত্যা 
করেছিলেন । বালী রামকে ভৎসনা করলে রাম বলেছিলেন : ভ্রাতু বধুর 
কাছে স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সমতুল্য । বালী সুস্রীবের পতী রুমার 
সাথে সহবাস করে অধর্ম আচরণ করেছেন । তাই তিনি ঝলীকে এই 
দণ্ড দিলেন ভাইয়ের স্ত্রীকে ধর্ষণ করার জন্য (রামায়ণ কিছ্বিন্দাকাণ্ 
১৮/২০) । তাই বালীকে বধ করে সামাজিক অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করার 
জন্য এই ঘটনা রামের জন্য কলঙ্কজনক বলা যায় না । 

প্রশ্ন : ২৯২ ॥ রামায়ণে দেখা যায় কিছ্ষিন্দাবাসী বানর সৈন্যরা 
রাম রাবণের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল । বানরদের পক্ষে কিভাবে 
রাক্ষসদের সাথে যুদ্ধ করা সম্ভব ছিল? 

উত্তর : যুদ্ধ মূলত: বানরদের মত প্রাণীদের দ্বারা পরিচালিত হতে 
পারে না। প্রশ্ন উঠবে সুখ্রীবের অনুচররা কি সত্যই বানর ছিল? তারা যে 
নিজেদের বানর বলে পরিচয় দিতো তা স্বীকৃত । হনুমানের লাঙ্গুল যে 
লঙ্কাদাহ করতে বিরাট ভূমিকা রাখে তাও রামায়ণে সবিশেষভাবে 
বর্ণিত। তবে সুক্্মভাবে পাঠ করলে দেখা যায় মূল রামায়ণের মধ্যেই 
এমন কিছু তথ্য আছে যা ইঙ্গিত করে যে সুস্রীব এবং তার অনুচরেরা 
পশুরূপীবানর ছিল না। যেমন এই গোষ্ঠীর রাজা ছিল, বিবাহ প্রথা 
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প্রচলিত ছিল, সমাজ ছিল ইত্যাদি তথ্য রামায়ণেই আছে । এই প্রসঙ্গে 
কিছু তথ্য মূল রামায়ণ থেকে বলা যাক । 

১. খধ্যমুখ পর্বতে রামের কাছে সুত্বীব তার দুঃখের কাহিনী 
বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, যে বালী যখন তাকে রাজপ্রসাদ 
থেকে তাড়িয়ে দেন তখন তার সাথে ব্যবহার করার জন্য 
কোন বস্ত্র আনতে দেননি । যে বন্ত্র তার পরিধানে ছিল তাই 


সে সঙ্গে এনেছিল । (রামায়ণ কিক্ষিন্ধাকা্ড ১০/২৬) । বানর ' 


জাতির কাপড় পড়ার প্রয়োজনতো নেই । তাই বুঝা যায় 
সুগ্বীবের জীবনযাত্রা রীতি ছিল মানুষের অনুরূপ | 

২. "রামের সাথে যুদ্ধে বিজয় লাভের পর রাম যখন অযোধ্যায় 
ফিরে আসনে তখন তীর সাথে সুখীব এবং কিছু নেতৃস্থানীয় 
বানরও এসেছিলেন । সেখানে তাই এই বানরগোষ্ঠী মানুষের 
রূপ ধারণ করে ভরতের কাছে এসে কুশল সংবাদ জানতে 
চেয়েছিলেন । 

তে কৃত মানুষং রূপং বানরাঃ কামরুপিনঃ কুশল পর্যপৃচ্ছন। 

(রামায়ণ যুদ্ধকাণ্ড ১২৭/৪৫)। 
সুতরাং দেখা যায় এই বানর গোষ্ঠী কামরূপী ছিল-_অর্থাৎ 
ইচ্ছামত বানর রূপ বা মানুষ রূপ ধারণ করতো । 

৩. সুশ্রীবের অনুচর বানরগণ যে ইচ্ছামত বানর রূপ বা মানব 
রূপ ধারণ করতে পারতেন তার আরোও একটি উদাহরণ 
পাওয়া যায় রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ৩৭ সর্গের ৩৩-৩৫ নম্বর 
শ্লোক । সেখানে রাম নির্দেশ দিচ্ছেন যে সুগ্রীবের অনুচররা 
যুদ্ধের সময় মানুষের রূপ ধারণ না করে বানর রূপেই চিহ্নিত 
থাকবে । 

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় রামের বানর সেনা প্রকৃত 

বানর জাতীয় জীব ছিল না । তারা এক অনগ্রসর শ্রেণীর কামরূপী মানুষ 
ছিল বলা যায় । 


প্রশ্ন £ ২৯৩ ॥ রাবণ কি দশানন-_অর্থাৎ তার কি আসলেই 
দশটি মাথা ছিল? 

উত্তর : রামায়ণের অনেক স্থানেই লঙ্কার অধিপতি রাবণের দশটি 
মাথা এবং বিশটি হাত রয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সুন্দরকাণ্ডে 
দেখা যায় হনুমানকে যখন দড়ি দ্বারা বাধা অবস্থায় রাবণের কাছে আনা 
হয় তখন হনুমান দেখলেন রাবণ দশটি মুকুট শোভিত শির ধারণ করে 
আছেন । (রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড ৫১/৬) | অথচ আগের রাত্রে হনুমাণ 
রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে তাকে নিদ্িত অবস্থায় দেখতে পান। 
তখন তিনি দেখলেন যে রাবণের বিশ হাত নেই । সাধারণ মানুষের মত 
তারও দুটি মাত্র হাত আছে (রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড ১০/১৪)। রাবণ 
সীতাকে তার পত্রী হতে বললে সীতা বলেছিলেন, তুমি অনার্য, আমাকে 
নিরীক্ষণ করার সময় তোমার ওই বিকৃত কৃষ্ণ ও পিঙ্গল বর্ণের চোখ 
দুটি ভূমিতে খসে পড়ল না কেন? (সুন্দরকাণ্ড ২৭/২২)। এই মন্তব্য 
থেকেও অনুমান করা যায় তখন রাবণের কেবলমাত্র দুটি চোখ ছিল 
এবং এই কারণে তার দেহে একটিমাত্র মাথা ছিল । যুদ্ধের শেষে দেখা 
যায় রাবণের কোন পত্রী তার মুখখানি দেখে মোহগ্রস্থ হলেন (যুদ্ধকাণ্ড 
১১০/৯) । আবার অন্য এক পত্রী তার মুণটি নিজের কোলে স্থাপন করে 
তার মুখের দিকে চেয়ে কীদতে থাকেন (যুদ্ধকাণ্ড ১১০/১০)। 

উপরোক্ত তথ্যাদি থেকে বলা যায় নিদ্বিত অবস্থায়, অস্তঃপুরে 
অবস্থানকালে অথবা যুদ্ধের সময় রাবণ একটিমাত্র মুণ্ড এবং দুটি হাত 
যুক্ত দেহ ধারণ করতেন । অথচ তিনি যখন সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন 
তখন হনুমান তাকে দশমুণ্ধারী রূপে দেখেছিলেন । রাক্ষসরা বিভিন্ন 
মায়া জানে । তাই এই ধরনের বিভিন্ন রূপ প্রদর্শন করা তার পক্ষে 
অসম্ভব কিছু ছিল না। 

প্রশ্ন : ২৯৪ ॥ রাবণ লকঙ্কার যুদ্ধে লক্ষমনকে শক্তিশেল দ্বারা 
ভূপাতিত করেছিলেন । এই শক্তিশেল কার থেকে রাবণ লাভ 
করেছিলেন? রাম তখন কি বলেছিলেন? 

উত্তর : রাবণ ময়দানবের কন্যা মন্দোদরীকে বিয়ে করেন । বিয়ের 
সময় এই অস্ত্রটি ময়দানব রাবণকে বিয়ের উপহার হিসাবে দান 
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করেছিল । শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষন সংজ্ঞাহীন হয়ে ভূপাতিত হলে 
রাম শোকে অভিভূত হয়ে বলেছিলেন, দেশে দেশে কলত্র মিলবে, বন্ধু 
মিলবে, কিন্তু সহোদর ভাই মিলবে না । (রামায়ণ ৫/১০১/১৫)। 

প্রশ্ন : ২৯৫ ॥ রামায়ণে এমন কিছু পদ এবং শব্দ প্রথম ব্যবহার 
হয় যা আজও আমরা প্রয়োগ করে থাকি। এ ব্যাপারে কিছু 
উদাহরণ দিতে পারেন কিঃ 

উত্তর : আমরা বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্ধা__এই পদের বহু প্রয়োগ করি । 
এটি রামায়ণে প্রথম ব্যবহার হয়েছে । দশরথের পত্রী কৈকেয়ীর সাথে 
তার বয়সের অনেক ব্যবধান থাকায় বাল্মিকী তাদের সম্বন্ধে মন্তব্য 
করেছিলেন স বৃদ্ধ্তরুণীং ভার্যাম্‌ (রামায়ণ ২/১০/২৬) । তাই এটি 
আদিকবির উপহার বলা যায় । আমরা প্রাতঃরাশ শব্দটি ব্যবহার করে 
থাকি । রামায়ণেই প্রথম এই শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় । রাবণ অশোক 
বনে সীতাকে এই বলে সাবধান করে দেন যে তিনি যদি দুই মাসের 
মধ্যে রাবণকে বিয়ে করতে রাজি না হন তবে রাবণ তীকে প্রাতঃরাশে 
খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করবেন (রামায়ণ ৫/২২/২৯) । পতিব্রতা বিরহিনী 
রমণীকে অনেক সময় একবেনী ধরা বলা হয় । অর্থাৎ স্বামীর বিচ্ছেদ 
হেতু তিনি প্রসাধন কর্ম ত্যাগ করেছেন। কথাটি বালিকীই প্রথম 
ব্যবহার করেছিলেন । সীতাকে অশোক বনে দেখে ফিরে এসে হনুমান 
তার অবস্থা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, সীতাকে দেখলাম আপনার চিন্তায় 
নিমগ্না এক বেনীধরা অবস্থায় রাবণের অস্তঃপুরে অবরুদ্ধ হয়ে 
' রাক্ষসীদের দ্বারা রক্ষিত হয়ে আছেন । (রামায়ণ ৫/৩৫/১৪)। 

প্রশ্ন : ২৯৬ ॥ রামায়ণ মধ্যযুগে কতটি আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তর 
হয়েছিল? কে কে এই রূপান্তর করেছিলেন? 

উত্তর : তিনটি আঞ্চলিক ভাষায় মধ্যযুগে রামায়ণের রূপান্তর 
হয়েছিল : তামিল, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় । এদের মধ্যে তামিল ভাষায় 
রচিত রামায়ণ সবচেয়ে প্রাচীন। কবি কম্বন দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে 
তামিল ভাষায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন । 


১৩৮ 


বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা-করেন কৃত্তিবাস-ওঝা | আর হিন্দি 
ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন তুলসী দাস । তার রচিত রামায়ণের নাম 
রামচরিত মানস । 

প্রশ্ন : ২৯৭ ॥ রাধা রাণীর শ্রী চরণকমলে কতটি শুভচিহ্ৃ আছে 
এবং সেগুলো কি কি? 

উত্তর : রাধাকৃষ্ণ গৌর গনোদ্দেশ দিপীকা গ্রন্থ অনুযায়ী শ্রী রাধার 
চরণকমলে ১০টি শুভ চিহ্ন আছে। সেগুলো হল : শঙ্খ, চন্দ্র, হস্তী, যব, 
অঙ্কুশ, রথ, পতাকা, ক্ষুদ্রবাদ্যযন্ত্র স্বস্তিকা এবং মৎস । শ্রীল বিশ্বনাথ 
চক্রবত্তী রচিত শ্রী রূপ চিন্তমণি গ্রন্থ অনুযায়ী রাধার চরণকমলে ১৯টি 
শুভ চিহৃ, রয়েছে। বাম চরণকমলে রয়েছে ১১টি শুভ চিহ্ু | এগুলো 
হল : ছাতা, চক্র, পতাকা, দ্রাক্ষালতা, ফুল/পুষ্প, ব্রেসলেট, পদ্ম, 
উধ্বরেখা, অঙ্কুশ, অর্ধচন্দ্র এবং যব । ডান চরণকমলে আছে ৮টি শুভ 
চিহ্ত | সেগুলো হল : শক্তি, গদা, রথ, পুজার বেদী, কানের দুল, মৎস, 
পর্বত এবং শঙ্খ | বাম চরণকমলের বৃদ্ধাঙ্গুলির নিচে আছে যবচিহৃ, 
তার নিচে পর্যায়ক্রমে রয়েছে একটি চক্র, একটি ছাতা, একটি 
ব্রেসলেট । বৃদ্ধাঙ্গলি এবং দ্বিতীয় অঙ্গুলির মাঝখান থেকে একটি উর্ধ্ব 
রেখা পদকমলের মাঝখান পর্যন্ত প্রসারমান । মধ্যমাঙ্গুলির নীচে আছে 
একটি পদ্ম, তার নিচে একটি পতাকা এবং তার নিচে একটি ফুল। 
কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিচে আছে একটি অন্কুশ। পায়ের গোড়ালিতে আছে 
একটি অর্ধচন্দ্র এবং তার উপরে আছে একটি ফুলের ঝুড়ি । 

ডান পদকমলে আছে ৮টি শুভ চিহৃ। এগুলো হল : বৃদ্ধাঙ্গুলির 
নিচে একটি শঙ্খ, গোড়ালিতে একটি মৎস, তার উপরে একটি রথ, 
রথের দুই পাশে একটি গদা ও একটি শক্তি । গদার উপরে আছে একটি 
কানের দুল, দুলের উপরে কনিষ্ঠাঙ্গুলির তলদেশে আছে একটি পূজার 
বেদী । রথের উপর দিকে রয়েছে একটি পর্বত । 

প্রশ্ন : ২৯৮ ॥ রাধিকার শ্রী করকমলে কতটি শুভ চিহ্ন আছে 
এবং সেগুলো কি কিঃ 

উত্তর : শ্রী রাধারানীর বাম করকমলে ১২টি মাঙ্গলিক চিহ্ন আছে। 
এগুলো হল : প্রতিটি অঙ্গুলির অগ্রভাগে একটি করে চক্র আছে। 
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অনামিকার নিচে একটি হস্তী, কনিষ্ঠাঙ্থুলির নিচে অঙ্কুশ এবং তার নিচে 
একটি পাখা আছে। পাখার নিচে একটি বৃক্ষ এবং তার নিচে একটি 
কীতিস্তস্ত আছে। এই স্তস্তের নিচে একটি তীর, তীরের নিচে একটি 
সুন্দর বর্শা রয়েছে । আবার হস্তীর নিচে একটি অশ্ব এবং তার নিচে 
একটি যাড় আছে। বৃদ্ধাঙ্গুলিতে রয়েছে একটি অতি সুন্দর আংটি এবং 
কর-বন্ধনীর কাছে রয়েছে একটি সুন্দর মালা । 

১০টি শুভ চিহ্ন ডান করকমলে রয়েছে : প্রতি অঙ্গুলির অগ্রভাগে 
একটি করে শঙ্খ রয়েছে। বৃদ্ধাঙ্গুলির তলদেশে আছে একটি অতি 
সুন্দর স্বর্ণের জলাত্র, তর্জনীর নিচে আছে একটি বৃহৎ সমার্জনী (ঝাড়ু), 
কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিচে একটি অঙ্কুশ, তার নিচে একটি প্রাসাদ, এর নিচে 
রয়েছে একটি বাদ্যযন্ত্র, এর নিচে আছে একটি বজ্ব ৷ করবন্ধনীর কাছে 
আছে দুটি গাড়ি । এদের উপরে আছে একটি ধনুক এবং তরবারি । 

প্রশ্ন : ২৯৯ ॥ আত্মনিবেদন কথাটির প্রকৃত অর্থ কি? 

উত্তর : নববিধা ভক্তির সর্বশেষ স্তর হল ভগবানের কাছে নিজকে 
শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করা । একেই আত্মনিবেদন বলা হয়। এটি 
হল ভগবৎ সেবার এক অতি উন্নত স্তর । কারণ এখানে ভগবানের কাছে 
নিজের সত্তার সম্পূর্ণ উৎসর্গ করা বুঝায়। ভক্তিরসামূত গ্রন্থে 
আনিস ড44৮০৯৭১ ৯:৮৩ 
অন্যতম সংজ্ঞা--যখন সমগ্র শরীর এবং মন ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে 
নিবেদিত হয় সেটি এক ধরনের আমিত্ের নিবেদন বুঝায় ৷ এর থেকে 
প্রশ্ন আসে অহম্-এর | অহমৃ-কে সমর্পণ করতে পারাটাও একটি বড় 
পদক্ষেপের আত্মনিবেদন । যমরাজ বলেন, আমি নিজের আত্মপরিচয়ের 
পরোয়া করি না। এটাই হল প্রকৃত আত্মনিবেদন | 

প্রশ্ন : ৩০০ ॥ আমি দেখেছি কিছু ভক্ত পারমার্থিক জীবনের 
উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে । এর কারণ কি? 

উত্তর : ভগবানের দিব্যনাম অত্যন্ত গুরুত্ুপূর্ণ যা সঙ্গে না থাকলে 
অন্যান্য পারমার্থিক পন্থাগুলি কার্যকরী হয় না বা থাকে না। ধ্যান, যজ্ঞ 
এবং বিগ্রহ অর্চন__এই পারমার্থিক কর্মগুলি ফলপ্রসূ হয় যখন তার 
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সাথে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা হয় । যখন কোন ভক্ত পারমার্থিক 
জীবনের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে তখন আমাদের বুঝতে হবে যে সে জপ 
বন্ধ করে দিয়েছে । যদি কেউ নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের নাম জপ করতে 
থাকেন তবে তিনি কখনোই কৃষ্ণভাবনামৃতের পথ ত্যাগ করতে পারেন 
না। তাই অবহেলা না করে প্রতিদিন ষোলমালা জপ করা উচিত এবং 
যদি সম্ভব হয় সকালে জপ করাই ভাল । 
প্রশ্ন : ৩০১ ॥ আজকাল সমাজে এত বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে__ 
এর শাস্ত্রীয় কোন ব্যাখ্যা আছে কি? 
উত্তর : বর্তমানযুগে বেশিরভাগ মানুষই বদ্ধজীব | বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয় 
তর্পনের ভিত্তিতেই জীবন পরিচালিত করে । মানুষ যখন কুকুর বিড়ালের 
মতো ইন্দ্রিয় তর্পনের মধ্যে পড়ে তখন সে তার পারমার্থিক উন্নতি 
সাধনের কর্তব্য সম্পাদনের কথা ভুলে যায় । এই ধরনের মানুষ নিজের 
স্ত্রীকে কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের যন্ত্র বলে মনে করে । এদের কাছে 
স্ত্রীর দৈহিক সৌন্দর্য্যই সবচেয়ে বেশি গুরুতৃপূর্ণ । আবার স্ত্রীদেরও 
স্বামীর অর্থসম্পদের. উপর বেশি নজর পড়ে, এরপর দৈহিক সৌন্দর্য 
এবং সামর্থ । তাই ইন্দ্রিয়তর্পনে যখনই বাধা উপস্থিত হয় তখনই বিবাহ 
বিচ্ছেদ বা সম্পর্ক ছির হয় । 
প্রশ্ন : ৩০২ ॥ আদর্শ দম্পতির কি কি করণীয় আছে? 
উত্তর : শাস্ত্রে কুকুর-বিড়ালের মতো দাম্পত্য জীবনযাপন না করে 
বিশেষ দায়িত্ব বহনের কথা বলা হয়েছে । 
১. স্বামী-স্ত্রী পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য একে অপরকে 
সহযোগিতা করবে । 
২. কেবলমাত্র সু-সস্তান লাভের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন এবং 
সময়-দিন-ক্ষন মেনে তারা সহবাস করবে । 
৩. সন্তানকে ভক্তরূপে গড়ে তুলবে । 
৪. ভগবান এবং তার ভক্তদের সাধ্যমতো সেবা করার জন্য তারা 
এগিয়ে আসবে । 


১৪১ 


প্রশ্ন :৩০৩ ॥ আমাদের অজ্ঞাতসারেই জন্ম-মৃত্যু-জরা ও ব্যধি 
আছে। এ থেকে কোন নির্দিষ্ট অবস্থায় আমরা মুক্ত হতে পারি কি? 
উত্তর : ভগবানের পরম করুণায়_প্রকাশবশত_ একটি উপায়ে 
অজ্ঞাত সারেই আমরা_এই জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যধির আবর্তন চক্র 
থেকে মুক্ত হতে -পারি। সেটি হল রথযাত্রা উৎসব । রথে আরুঢু 
পরমেশ্বর ভগবান জগন্নাথ, বলদেব ও সুজদ্বা দেবীকে পরম ভক্তিভাবে 
দর্শন.ও প্রণাম করলে উপরোক্ত উপায়ে আমরা যুক্তি লাভ.করতে 
পারি । এর প্রমাণ স্বরূপ পদ্মপুরানের একটি শ্রোক উল্লেখ করা যায়__ 
রথস্থিত ব্রজন্তং তং মহাবেদী মহোৎসবে । 
যে পশ্যস্তি মুদা ভক্ত্যা বাসস্তেয়াং হরে পদে ॥ 
অর্থাৎ রথযাত্রা মহোৎসবে যারা শ্রদ্ধা ও আনন্দ সহকারে শ্রী 
বিষ্ুকে রথারোহন সময়ে বা গমন সময়ে দর্শন করেন তাদের 
বিষ্্রলোকে বাস হয়ে থাকে । শাস্ত্রে আরো বলা হয়েছে রথে 
আরোহনরত জগন্নাথকে দর্শন করলে পুনরায় আর জন্ম গ্রহণ করতে হয় 
না। 

প্রশ্ন : ৩০৪ ॥ আট রকমের অলৌকিক শক্তি যোগীরা 
যোগসাধনার মাধ্যমে অর্জন করে থাকেন । সেগুলো কি কি? 

উত্তর : যে আট রকমের যোগশক্তি যোগীরা অর্জন করতে পারেন 
সেগুলো হল নিম্নরূপ । 

১. অনিমা-_অতি ক্ষুদ্র হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা | 
মহিমা-_পর্বতের চেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা । 
লঘিমা__অতি হান্কা হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা । 
প্রাপ্তি_যে কোন স্থান থেকে যে কোন কিছু পাওয়ার ক্ষমতা । 
বশিতা-__যে কাউকে বশীভূত করার ক্ষমতা । 
প্রকাম্য__ইচ্ছানুযায়ী যে কোন কিছু করার ক্ষমতা । 
ঈশিতা-_ ইচ্ছানুসারে কোন কিছু সৃষ্টি বা ধ্বংস করার ক্ষমতা । 
কামবশায়িতা__অসাধ্য সাধন করার ক্ষমতা । 
উপরোক্ত অলৌকিক শক্তিগুলিকে বলা হয় যোগসিদ্ধি। 


সালে শি ৩৫০ 


১৪২ 


প্রশ্ন : ৩০৫ ॥ আঙ্গুলে অথবা মেশিনে সংখ্যার হিসাব রেখে 
হরিনাম জপ করা যাবে কি? 

উত্তর : স্থান ও. কালের উপর এটি নির্ভর করবে । দীক্ষিত বা 
অদীক্ষিত সবার জন্যই মালাতে জপের অভ্যাস করাই উত্তম । তবে 
কর্মক্ষেত্রে কোন কারণে হাতের কাছে মালা না থাকলে উপরোক্ত উপায়ে 
জপ করা যাবে । অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশেও একই নিয়ম অনুসরণ 
করা যেতে পারে । আবার হাত দিয়ে কাজ করার সময় মানস জপ করা 
যায়। অর্থাৎ কোন অবস্থায়ই হরিনাম থেকে বিরত থাকা উচিত হবে 
না__এইটি হল মূলকথা । 

প্রশ্ন : ৩০৬ ॥ আমরা আসলে কার ধ্যান করবো? 

উত্তর : কোন কিছুতে মনকে গভীরভাবে নিবিষ্ট রাখার নাম হল 
ধ্যান। মানুষ যদি জড়জাগতিক কামনা-বাসনা পৌষণের জন্যই শুধু 
ধ্যান করে তবে সেটি ঠিক নয়। যেমন কেউ সুখ-শাস্তি কামনায়, 
ধনসম্পদের আশায়, বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধারের আশায় বিভিন্নদেব- 
দেবীর ধ্যান করে । আবার কাউকে দেখা যায় কোন সিদ্ধ নহাপুরুষের 
ধ্যান করতে । নিবির্বশেষবাদীরা নিরাকার ব্রন্ষের ধ্যান করে ইত্যাদি । 

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং রায়রামানন্দ সংবাদে দেখা যায় মহাপ্রভু 
যখন রায়রামানন্দকে জিজ্ঞেস করেন যে জীবের জন্য কোন ধ্যান শ্রেয় 
তখন তিনি বলেন যে রাধাকৃষ্ণের চরণ যুগলের ধ্যান করাই সর্বোস্তম। 
শ্রীমদ্‌ ভাগবতেও (১/২/১৪) শ্রীল ব্যাসদেব বলেছেন একাগ্রচিত্তে 
পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ, কীর্তন, ধ্যান এবং আরাধনা 
করাই জীবের কর্তব্য । 

প্রশ্ন : ৩০৭ ॥ আত্মা জড়দেহ ত্যাগ করার পরই কি নুতনদেহ 
ধারণ করে বা অন্য কোন দেহে প্রবেশ করে? 

উত্তর : প্রশ্নটি আপেক্ষিক | তাই উত্তরও আপেক্ষিক অর্থে হবে । 

প্রথমত: কোন্‌ ধরনের জীবের আত্মা তা আমাদেরকে আগে 
জানতে হবে । মানুষ ছাড়া অন্য জীব-__যেমন পশুপাখি, কীট পতঙ্গ 
ইত্যাদির আত্মা দেহের অবসানের পর অচিরেই কোন জীবযোনিতে 
আশ্রয় নেয় । 


১৪৩ 


মানুষের মধ্যে অনেক শ্রেণী আছে। যারা প্রকৃত ভগবদ্‌ ভক্ত এবং 
কৃষ্ণকে স্মরণ করতে করতে জড় দেহ ত্যাগ করেন তারা সরাসরি 
বৈকুষ্ঠে উপনীত হন এবং সেখানে চিনায় দেহ লাভ করেন । অপরাপর 
মানুষের আত্মা পাপ-পুন্যের বিচারে সহসা নতুন শরীর পায় না। মৃত্যুর 
পরপরই মন-বৃদ্ধি ও অহংকারের সময়ে যে সুক্ষ শরীর গঠন হয় অর্থাৎ 
অতিবাহিক দেহ গঠন হয় সেখানে আত্মা আশ্রয় নেয়। দশদিন পর 
আবার প্রেতদেহে আশ্রয় লাভ করে। তারপর পাপপৃণ্যের বিচারার্থে 
যমলোকে উপনীত হয়। পৃণ্যবান লোককে যমরাজ স্বর্গে পাঠান । 
সেখানে স্বীয় শরীর ধারণ করে বহু বর্ষ সুখভোগের পর আবার জড় 
পৃথিবীতে কর্মানুযায়ী আত্মা শরীর ধারণ করে । কতদিন পর সেটা হবে 
তা নির্ভর করে এরূপ লোকের পৃণ্যের পরিমাণের উপর । 

যারা পাগী তারা যমলোকে গিয়ে যাতনশরীর নামক এক বিশেষ 
শরীর ধারণ করে । পাপের পরিমাণ এবং ধরন অনুযায়ী শাস্তির ধরন 
এবং মেয়াদ ভিন্ন হয় । এই মেয়াদ বা সময় একদিন, একমাস, এক 
বছর, একশ বছর, একযুগ এবং কল্পও হতে পারে । মেয়াদ শেষে 
জড়জগতে কোন বিশেষ জীবের দেহে এসব লোকের আত্মা আশ্রয় 
নিয়ে আবার জন্মাতে পারে । 

প্রশ্ন £ ৩০৮ ॥ আমরা গুরুর আশ্রয় নেওয়ার আগে কি করে 
বুঝবো যে কে সদ্‌ গুরু এবং কে অসৎ গুরু? 

উত্তর : শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে__ 

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শুদ্ব কেনে নয় । 
যেই কৃষ্ণ তত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥ 

এথেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় কেবলমাত্র কৃষ্ণ ভক্ত ব্যক্তিই সদ্‌ গুরু । 
কৃষ্ণ ভক্ত নয় বা কৃষ্ণ বিদ্বেষী লোক যত বিদ্যানই হোক না কেন তিনি 
কোন মানদণ্ডেই যথার্থ সদ্‌ গুরু নন। তাই কীর্তনীয় সদাহরি এই 
নীতিতে বিশ্বাসী এবং অনুসরণকারী ব্যক্তিমানেই সদ্‌ গুরু বলে 
জানবেন। 


১৪৪ 


প্রশ্ন : ৩০৯ ॥ আমার কোন সুকৃতি নেই, আবার পাগ্ডিত্যও 
নেই । আমি কি কৃষ্ণ ভক্ত হতে পারবো? 
উত্তর : অবশ্যই | যদি নিচের উপদেশগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ 
করেন তাহলে আপনিও কৃষ্ণ ভক্ত হতে পারবেন বৈকি । 
১. হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র যতটা সম্ভব প্রতিদিন জপ করে যাবেন । 
২. কৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গ সবসময় করবেন। তাদের কাছ থেকে 
কৃষ্জের যশ, মহিমা এবং দিব্য লীলার কথা মনোযোগ দিয়ে 
শ্রবণ করবেন। 
৩. শ্রীমদ্‌ ভগবদ্‌ গীতা, শ্রীমদ্‌ ভাগবত, শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত 
ইত্যাদি ধরনের ভগবৎমুখী গ্রন্থ পাঠ করবেন । 
৪. ভগবৎ মন্দিরে মাঝে মাঝেই গমন করে ভগবানের চরণে 
একাস্তিকভাবে প্রণতি জানাবেন । 
৫. ভগবৎ এবং ভক্তসেবায় সাধ্যমত অর্থ ব্যয় করবেন। 
প্রশ্ন £ ৩১০ ॥ আজকের শ্রীধাম মায়াপুর পূর্বে কি নামে পরিচিত 
ছিলঃ 
উত্তর : আজকে আমরা যে স্থানকে শ্রীমায়াপুর বলি সেটি আগে 
মিয়াপুর নামে পরিচিত ছিল । এই স্থানে বসবাসকারী অধিকাংশ লোকই 
মুসলমান ছিল । হয়তো মুসলিম প্রধান স্থান বলে এর নাম ছিল 
মিয়াপুর । কালক্রমে মিয়াপুরের বদলে এই স্থানের নাম মায়াপুর হয় । 
প্রশ্ন : ৩১১ ॥ আজকাল দেখা যায় জন্মসুত্রেই অনেকে নিজকে 
ব্রাহ্মণ বলে দাবী করে ৷ এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত কি? 
উত্তর : পও্ডিত ব্রাহ্মণকে বিপ্র বলা হয়। যিনি সকল বৈদিক শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করে জ্ঞান অর্জন করেছেন তাকে বিপ্র বলা হয় । কেবলমাত্র 
বৈদিক শাস্ত্র এবং সাহিত্য পড়লেই চলবে না, ব্রহ্ম কি সেকথা অবশ্যই 
হৃদয়ঙ্গম করতে হবে । তাহলেই সে ব্রাহ্মণ হবে। ব্রক্ম জানতি সঃ 
ব্রাহ্গণ__এই কথা শান্ত্রেও আছে। 
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ব্রাহ্মণ হল একটি যোগ্যতা । তা জন্মোর দ্বারা অর্জিত-হয় না। 
কোন আদালতের বিচারপতির পুত্র যেমন-যোগ্যতা ছাড়া বিচারপতি 
হতে পারবে না, তেমনি জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণের ছেলে হলেই ব্রাহ্মণ হবে 
না । যখন সে ব্রাহ্মণের গুণাবলি অর্জন করবে তখনই সে ব্রাহ্মণ হবে । 
এই সব গুণাবলি ভগবদ্‌ গীতায় (১৮/৪২) বর্ণনা করা হয়েছে__ 
শমো দমস্তপঃ শৌচৎ ক্ষান্তিরার্জমে চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রক্মকর্ম স্বভাবজম্‌ ॥ 
অর্থাৎ শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষাত্তি, সরলতা, জ্ঞান; বিজ্ঞান এবং 
আস্তিক্য-_এইগুলি হল ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক গুণাবলি. । এর কোনটি না 
থাকলে ব্রাক্মণকুলে কেউ জন্ম নিলেও সে ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হতে পারে 
না। 
প্রশ্ন : ৩১২ ॥ আমি শুনেছি আন্তর্জাতিক ভাবনামৃত 
৬০ ৬০ নিউ 

উত্তর $ একটি ধর্মীয়. সংগঠন হিসাবে ইসকন আইনগতভাবে 
নিবন্ধিত হয় ১৯৬৬ সালের জুলাইয়ে আমেরিকায় নিউইয়র্ক শহরে । এ 
সময় ইসকনের সনদে যে সাতটি প্রধান উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছিল 
সেগুলি হল নিমরূপ__ 

১.. সমাজে সুসংঘবদ্ধভাবে পারমার্থিক জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো 
এবং জীবনে মূল্য বোধের ভারসাম্যহীনতা প্রতিরোধ করতে 
এবং জগতে প্রকৃত শাস্তি ও এঁক্য অর্জন করার জন্য মানুষকে 
পারমার্থিক জীবনের পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তোলা । 

২. প্রতিটি লোকের. কাছে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করা, ঠিক 
যেভাবে তা ভগবদ্‌ গীতা এবং শ্রীমদ্‌ ভাগবতে প্রকাশ করা 
হয়েছে। 

৩. সংঘের সদস্যদেরকে পারস্পরিকভাবে কাছে এবং কৃষ্ণের 
কাছে আনাই প্রধান বিষয় এবং এইভাবেসব সদস্য তথা 
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মানবতার মাঝে এই ধারণার বিকাশ ঘটানো যে প্রতিটি আত্মাই 
হল গুণগতভাবে পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ঞর অবিচ্ছেদ্য অংশ | 
৪. ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষায় ঠিক যেভাবে ব্যক্ত করা 
হয়েছে, ঠিক সেইভাবে সংকীর্তন আন্দোলনকে, ভগবানের 
পবিত্র নামের সমবেত বীর্তনকে উৎসাহিত করা এবং এভাবে 
সদস্যদেরকে শিক্ষিত করে তোলা । 
৫. সংঘ ও সদস্যদের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের (কৃষ্ণের) প্রতি 
নিবেদিত চিন লীলাভূমি সমূহের পবিত্র স্থান নির্মাণ । 
৬. স্বাভাবিক ও সরল জীবনযাপনের জন্য শিক্ষা প্রদানের 
উদ্দেশ্যে সদস্যদের পরস্পর পরস্পরকে কাছে নিয়ে আসা । 
৭. পূর্বে উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পত্র, 
পত্রিকা, গ্রন্থ ও অন্যান্য লেখা প্রকাশ ও বিতরণ করা । 
প্রশ্ন : ৩১৩ ॥ আজকাল প্রগতির নামে একত্রে নারী পুরুষের 
চলাফেরা ও মেলামেশা লক্ষ্য করা যায় । এটি কি সঠিক? 
উত্তর : নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভিন্ন দোষ পরিলক্ষিত হতে 
পারে । ব্যভিচার, অবাধ মেলামেশা, অসন্তোষ, বাচালতা, ক্রোধ 
ইত্যাদি । এখন একত্রে চলাফেরা করার অর্থ এই নয় যে নারী-পুরুষ 
মাত্রেই ব্যভিচারী হয়ে যাবে । কারণ নারী-পুরুষ উভয়েই যদি পরমেশ্বর 
ভগবানের শরনাগত হয়. এবং ভক্তি প্রচারে নিয়োজিত. থাকে তবে 
সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিতভাবে একত্রে চলাফেরা করার মধ্যে কোন দোষ নেই । 
তারপরও স্মরণ রাখতে হবে ভগবান বলেছেন “মম মায়া দুরত্যয়া-_ 
অর্থাৎ একত্রে চলাফেরা. .এবং মেলামেশা করতে গিয়ে ধর্মীয় পথে 
থাকলেও অজ্ঞাতসারে মায়াদেবীর কবলে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে ।” 
সাধারণভাবে এই কথা বলা যায় নারীপুরুষের একত্রে চলাফেরা 
এবং অবাধে মেলামেশা সমাজে ব্যভিচার এবং অবাঞ্ছিত প্রজাতির সন্তান 
সৃষ্টির কারক হয় । পাশ্চাত্যের অনেক দেশেই এই অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। 
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প্রশ্ন : ৩১৪ ॥ আমার বিচরণের পরিধি কতদুর পর্যন্ত হতে 
পারে । অর্থাৎ আত্মার বিচরণস্থল কি কি? 

উত্তর : ভগবানের চিন্ময় জগৎ থেকে আত্মা জড়জগতে এসেছে। 
এই আত্মা মহাবিশ্বের সর্বত্র বিচরণ করনে পারে । সমুদ্রের গভীর 
তলদেশ থেকে শুরু করে আগুনের লেলিহান শিখা পর্যন্ত সর্বত্র আত্মা 
অবস্থান করতে বা যেতে পারে । কিন্তু ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে হলে 
পরমেশ্বর ভগবানের অনুমতির প্রয়োজন হয় । এই. চলাচলের জন্য 
আত্মার মাধ্যম হল কাল -বা সময় | যেমন শব্দের চলাচলের জন্য 
বাতাসের প্রয়োজন তেমনি আত্মার বিচরণের জন্য সময় হল মাধ্যম । 

প্রশ্ন : ৩১৫ ॥ আজকের দ্বারকানগরীই কি কৃষ্ণের নির্মিত 
দ্বারকা নগরী? 

উত্তর : মহাভারত, শ্রীমদূভাগবত এবং অন্যান্য বৈদিক গ্রস্থ 
অনুযায়ী মুল দ্বারকানগরী সযুদ্রমধ্যে এক দুর্গনগরী রূপে নির্মিত 
হয়েছিল । বিভিন্ন শক্রর. পুনঃ পুনঃ আক্রমণের হাত থেকে আত্তীয় 
স্বজন, প্রজা এবং যদু বংশের রক্ষার জন্য ভগবান শ্রী কৃষ্ণ এই 
দ্বারকানগরী নির্মাণ করেছিলেন । ভগবানের ইচ্ছানুসারে তীর অপ্রকট 
হওয়ার সময় দ্বারকা সমুদ্ধে অন্তত হয়ে যায় । আধুনিক প্রত্রতান্তিক 
গবেষণা এবং অনুসন্ধানের ফলে এ স্থানের সমুদ্রে এমন অনেক নিদর্শন 
পাওয়া গিয়েছে যা প্রমাণ করে সুদূর অতীতে সেখানে ধীশ্বর্যময় নগরী 
বর্তমান ছিল । আজকের দ্বারকানগরীও সমুদ্রের তীরে অবস্থিত | তবে 
এটি ভগবান কৃষ্ণের দ্বারা নির্মিত নয় । 

প্রশ্ন £ ৩১৬ ॥ আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে চাই অবিচল 
সত্যনিষ্ঠা । এই সত্যনিষ্ঠা বলতে কি বুঝায়? 

উত্তর : গীতায় (১৭/১৫) সত্যকে বায় তপস্যা বলা হয়েছে। 
অর্থাৎ সত্যভাষণ বা সত্যবাদিতা দ্বারা সত্যনিষ্ঠা কথাটির অর্থ করা 
হয়েছে । একইভাবে মনু (মনুসংহিতা ৪/১৩৮) অপ্রিয় সত্য বর্জন করে 
প্রিয় সত্য উচ্চারণকে সনাতন ধর্ম বলে অভিহিত করেন । উপনিষদেও 
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(ছান্দোগ্য উপনিষদ ৩/১৭/৪) সত্য ভাষনের প্রয়োজন উক্ত হয়েছে । 
উপনিষদের মতে পর ব্রন্মই একমাত্র সৎ বস্তু । তাই তিনিই একমাত্র 
সত্য । অন্য সব কিছুই পরমত্রহ্ম থেকে সৃষ্ট এবং তার মধ্যেই লয় হবে । 
পরম্ব্রহ্ম নিত্য এবং অবিনাশী বলে সত্য হল তার একটি লক্ষণ । 
ভাগবতে (১০/২/২৬) বলা হয়েছে_ 


সত্যাত্মকং ত্বাং শরনং প্রপন্াঃ ॥ 
সুতরাং সত্য নিষ্ঠা__অর্থাৎ সত্যে নিষ্ঠাবান থাকার প্রকৃত অর্থ হল 
একমাত্র আদি এবং নিত্য সৎ পুরুষ ভগবানের একনিষ্ঠ পরায়ন হওয়া । 
প্রশ্ন : ৩১৭ ॥ আজকালও দেখা যায় ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের 
লোকেরা শূদ্রদেরকে নিচ জাতি বলে ঘৃণা করে । এই অবস্থা কি 
বৈদিক যুগেও ছিল? 
উত্তর : বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণাদি তিনটি বর্ণ উচ্চ বর্ণের মর্যাদা 
পেত । আর চতুর্থ শুদ্রবর্ণ অবর বর্ণ বলে বিবেচিত হতো । কিন্তু সেই 
সময় উচ্চ এবং অবর বর্ণের মধ্যে কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ বোধ ছিল না। 
শূদ্রবর্ণের মানুষও উচ্চবর্ণের জন্য রক্ষিত ভূমিকা পালন করতে 
পারতো । খক্বেদে পাই যদু এবং তুর্বশ নামে দুই জন দাস রাজা 
ছিলেন (ঝক্‌ বেদ ১০/৬২/১০) । আবার রামায়ণে দেখা যায় শূঙ্গবের 
পুরে গুহ নামে এক দাস রাজা ছিলেন । তিনি রামের সুহৃদ ছিলেন । 
প্রশ্ন : ৩১৮ ॥ আজও বৃদ্ধরা আদর্শ রাজ্য বলতে রামরাজ্যের 
কথা অনেক সময় উল্লেখ করেন । রাম রাজ্যের এমন কি গুণ ছিল? 
উত্তর : রাম ছিলেন আদর্শ রাজা । রাজা হয়ে তিনি এমন নিষ্ঠার 
সাথে প্রজাদের সেবা ও কল্যাণে নিযুক্ত ছিলেন যে-তিনি অভাবনীয় 
জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন । তার রাজত্বে “মূল ও ফলের কোন 
সময়ই অভাব হতো না। তরুগুলি পুষ্পশোভিত থাকতো । মেঘ 
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ইচ্ছামত বারি বর্ষণ করতো, বায়ুর স্পর্শ সুখকর ছিল । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের মানুষ সকলেই লোভবর্জিত ছিল, নিজেদের কর্মে 
নিযুক্ত থেকে নিজ নিজ কাজ করতো । রামের শাসনকালে প্রজাগণ 
সদ্গুণ বিশিষ্ট, সত্যবাদী এবং ধর্ম পরায়ন ছিল । (যুদ্ধকাণ্ড ১২৮/১০৩- 
১০৫) । এজন্য প্রজাদের মুখে একটি মাত্র কথা উচ্চারিত হতো : রাম, 
রাম, রাম । রামের প্রশাসনকালে জগৎ রামময় হয়ে গিয়েছিল (যুদ্ধকাণ্ড, 
১২৮/১০২)। 

প্রশ্ন : ৩১৯ ॥ অসুর তৃণাবর্ত আসলে কে ছিল? তার এই রূপের 
কারণ কি? 

উত্তর : অসুর তৃণাবর্ত ছিল হিরণ্যকশিপু দৈত্যের ভাই হিরণ্যাক্ষের 
পুত্র ॥ নাম ছিল তার উৎকচ। সে খুব বলবান-এবং অহংকারী ছিল । 
একদিন সে মহর্ষি লোমশের বাগানের সব গাছ নষ্ট করে ফেলে । ক্রোধে 
লোমশ মুনি তাকে অভিশাপ দেন, “তোর চেহারা নষ্ট হয়ে যাক। তুই 
দীড়িয়ে থাকতে পারবি না । তোর শরীর নিপাত যাক” এর ফলে উৎকোচ 
ভূতলে পতিত হয় । অসুর তখন মুনির কাছে কাতরভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করায় 
মুনি দয়া পরবশ হয়ে বলেন, “এই চাক্ষুষ মৰন্তরে তুই বায়ু দেহ লাভ 
করবি । বৈবস্বত মনস্তরে শ্রী হরির পদাঘাতে তোর মুক্তি হবে ।” 

এরপর দৈত্য বায়ু দেহ লাভ করে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করতে আরম্ত 
করে। জগতের তৃনকণা এর ফলে আবর্তিত হতে থাকে । এজন্য 
দৈত্যের নাম হল তৃনাবর্ত। একদিন গোকুলে এই অসুর কংসের 
আদেশে শিশু কৃষ্ণকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল । কৃষ্ণ তখন এই অসুরের 
গলা টিপে ধরে । কৃষ্ণের ভারসহ্য করতে না পেরে তৃনাবর্ত ধপাস করে 
মাটিতে পড়ে যায় এবং এভাবে তার মৃত্যু হয় । 

প্রশ্ন : ৩২০ ॥ অনেকের মুখে শুনি ভগবান সচল এবং অচল । 
এটি কি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নয়? 

উত্তর : শ্রী ঈশোপনিষদ এর ৫নং মন্ত্রে বলা হয়েছে__ 

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্‌ দূরে তদ্ধত্তিকে । 
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ 
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অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান সচল এবং "অচল । তিনি বহু দুরে 
রয়েছেন, আবার কাছেই অবস্থান করছেন । তিনি সব বস্তুর অন্তরে এবং 
বাইরে অবস্থান করেন । এই শ্রোকে পরস্পর বিরোধী কথা উল্লেখ করে 
ভগবানের অচিস্ত্যনীয় শক্তির কথাই তুলে ধরে হয়েছে । অর্থাৎ ভগবান 
তার অচিন্ত্য শক্তির মাধ্যমে যে অপ্রাকৃত কার্যকলাপ প্রদর্শন করতে 
পারেন তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে । তিনি সঞ্চরনশীল এবং সঞ্চরনশীল 
নন। আমরা অতি সীমিত জ্ঞানের দ্বারা এই পরস্পর বিরোধী উক্তির 
সমন্বয় সাধন করতে অক্ষম । 

ভগবানের ধাম আমাদের এই জড় আকাশ থেকে বছু বছু দুরে । 
জড় আকাশ পর্যন্ত পরিমাপের কোন উপায় আমাদের জান! নেই । তাই 
জড় আকাশের অতীত চিদাকাশ জানার কোন প্রশ্নই উঠে না । টিদাকাশ 
যে জড় ্রহ্মাণ্ডের বহু দুরে অবস্থিত তা শ্রীমদ্‌ ভগবদ্‌ গীতায়ও (১৫/৬) 
প্রতিপন্ন হয়েছে। কিন্তু ভগবান এত দুরে থাকা সত্তেও মু্ূতমধ্যে তিনি 
বায়ু অথবা মন অপেক্ষা দ্রুতগতিতে আমাদের কাছে আবিভূর্ত হতে 
পারেন । তিনি এত দ্রন্ত গতিতে চলতে পারেন যে, কেউ তাকে 
অতিক্রম করতে পারে না । 

আবার তীর ইচ্ছায় যে কোন স্থানে তিনি অচলরূগে অবস্থান করতে 
পারেন । সাক্ষী গোপালের কাহিনীই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ । তাই সচল বা 
অচলরূপে তীর ইচ্ছায় তিনি থাকতেই পারেন । 

প্রশ্ন : ৩২১ ॥ অনেক সময় ধার্মিক হওয়া সত্বেও অনেকের পুত্র 
দুরাচারী হতে দেখা যায় ৷ এর কারণ কি? 

উত্তর : শ্রীমদ্‌ ভাগবতম্‌ এর চতুর্থ ্কন্দের ্রয়োদশ অধ্যায়ে রব 
মহারাজের বংশধরদের বর্ণনায় মৈত্রেয় মুনি রাজা অঙ্গের কুপুত্র বেনের 
কথা উল্লেখ করেন । অঙ্গরাজা অত্যন্ত ধার্মিক হওয়া সত্বেও তার পুত্র 
বেন ছিল অত্যন্ত দুরাচারী । অঙ্গরাজার রানীর নাম ছিল সুনীথা | তিনি 
ছিলেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর কন্যা ৷ বৈদিক শান্ত্র অনুসারে সাধারণত কন্যা 
পিতার গুণ প্রাপ্ত হয় এবং পুত্র মাতার গুণ প্রাণ্ড হয় । স্মৃতিশান্ত্র অনুযায়ী 
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ছেলেরা সাধারণতঃ মাতুলালয়ের নিয়মের অনুগামী হয় । নরানাং 
মাতুলাক্রম বলে একটি কথা আছে যার অর্থ হল শিশু সাধারণত মায়ের 
পরিবারের গুনাবলি পায় । যদি মাতৃকুল দুশ্চরিত্র বা পাপী হয় তাহলে 
সৎ বা ধার্মিক পিতার পুত্র হলেও সে মাতৃকৃলের শিকার হয় । 

প্রশ্ন : ৩২২ ॥ অনেক প্রচেষ্টা সত্বেও কিছু লোক পুত্র সন্তান 
লাভে ব্যর্থ হয় । এর কারণ কি? 

উত্তর : মেয়েদের শুধুমাত্র ১-ক্রেমোজম থাকে । ছেলেদের থাকে 
১. এবং % ক্রোমোজমৃ । স্ত্রীর ১ এবং স্বামীর ১ ক্রমোজম্‌ দ্বারা মেয়ে 
সন্তান হয়। স্ত্রীর % এবং পুরুষের % ক্রমোজম্‌ ছারা পুত্র সন্তান লাভ 
হয়। তাই যে সব দম্পতির বেলায় শেষোক্ত প্রক্রিয়ার সুযোগ ঘটে না 
তারাই পুত্র সন্তান লাভে ব্যর্থ হন। এই হল বিজ্ঞানের কথা । শাস্ত্রীয় 
ব্যাখ্যা অন্যরকম । মহর্ষি মৈত্রেয় পুরাকালের এক রাজা অঙ্কে 
বলেছিলেন : এই জীবনে আপনার কোন পাপ নেই, এমনকি আপনার 
মনেও কোন পাপ নেই । কিন্তু পূর্ব জীবনে আপনি পাপ করেছিলেন, 
যার ফলে এই জীবনে অত্যন্ত ধার্মিক হওয়া সত্বেও আপনার কোন পুত্র 
সন্তান নেই । অতএব বুঝতে হবে কেউ যদি অপুত্রক হয় তাহলে বৈদিক 
শান্তর অনুযায়ী এর কারণ হল তার পূর্বজন্মাকৃত পাপ । 

প্রশ্ন : ৩২৩ ॥ অনেক সময় দেখা যায় কেউ ভগবদ্‌ ভক্ত হলেও 
তার স্ত্রী ভগবদ্‌ বিদ্বেষী বা অভক্ত । এর কারণ কি? 

উত্তর : কখনও কখনও ভগবান তার ভক্তকে এমন এক স্ত্রী দান 
করেন যার ফলে তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে । ভগবান তীর ভক্তের 
জন্য এই প্রকার আয়োজন করেন যাতে ভক্ত ধীরে ধীরে পত্বী এবং 
গৃহের প্রতি বিরক্ত হয়ে পারমার্থিক জীবনে আরোও বেশি ঝুঁকে পড়েন 
এবং এই জীবনে ক্রমাগত উন্নতি সাধন করতে পারেন । বাস্তবে আমরা 
দেখি এই ধরনের গৃহ থেকেই অনেক ত্যাগী ভগবদ্‌ ভক্ত বেরিয়ে 
এসেছেন । ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদ এর প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ | 
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শ্রী মনোরঞ্জন দে মুন্সীগঞ্জ জেলার অর্তগত 
সিরাজদিখান উপজেলার রাজদিয়া গ্রামের এক বর্ধিষণ 
কায়স্থ পরিবারে ১৯৫১ সালের ২রা জানুয়ারী জন্যগ্রহণ 
করেন। মা-বাবা ধর্মপরায়ণ ছিলেন। বাড়ীতে শ্রী 
রাধাকৃষ্ণের মন্দির থাকায় ছোটবেলা থেকেই শ্রী 
বিগ্রহদ্বধয়ের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। লেখাপড়া করেছেন 
ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে । প্রথমে কিছুদিন কলেজে 
অধ্যাপনা করেছেন। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংক ও 
পরবর্তীতে অগ্রণী ব্যাংকে উচ্চ পদস্থ ব্যাংকার (সহকারী 
মহাব্যবস্থাপক) হিসেবে কাজ করেছেন । বি. এ (পাস), 
বি. এস. এস (সম্মান) এবং এম. এস. এস শ্রেণীতে 
অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের 
উপর বই লিখেছেন ২৫টি । 
বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক নিবন্ধ লিখেছেন এবং 
এখনও লিখেছেন। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ 
স্কার সমিতির মাসিক পত্রিকা “সমাজ দর্পণ এবং 
ইস্কন কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক “হয়েকৃষ্ণ সমাচার” 
এবং ত্রেমাসিক “অমৃতের সন্ধানে” পত্রিকায় এ পর্যন্ত 
তার লিখিত বহু ধর্মীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 


তিনি একজন সৌখিন হস্তরেখাবিদ । 


